এবকাশক £ 

তয়েবুর রঙছআনদ এজ-এ 
তমচ্ছুন পাৰঝনিকেশন্স্‌ 
৫০, লালবাগ বোড, 

ঢাঁকা। 


মুগ্রাকর £ 

তেস্সেবুর রঙ্গ আন এম্‌-এ 
তমজ্দ,ন ০্প্রেস 

৫০* লালবাগ বোভড, 

ঢাকা! 


আববা ও আন্মাব তেছ্চুমতে-__- 


তোমাদের শ্বেহুধাবা চিবলিশ্িিদিন 

নামিষাছে অবাক্রিত অশ্বাক্ত খাবাষ 

জীবনেব অতি পদন্মেপে , 

বুক্ষেব শোণিত দিম আ?শশন কবে? পালন, 
না! চাহি” নিজের হ্থ নিত্য দিবাবাতি 

কাসনা করেছে! মোব উন্নত জীবন, 

অভ্তবেব ন্রেহালোকে নাশ ভঃখ "ভীতি 

বাবে বাবে দেখায়েছে। পণ 

হর্গমেব পণ যাত্রী মোবে, 

অনম্ত প্রাণের স্খণপে স্খণী মোৰ শ্রতি বকত-কণ? ॥ 


মুসা কলিমেবৰ মতে1 অভ্তর্পেব সিনাই পাহাজে 
আন্ত আলোক হেরি” শ্রাচ্য কবি শ্রেষ্ঠ ইকবাল 
আনিল সত্যেব জ্যোতি অনির্বাণ, অক্সান, স্রন্দর ॥ 
তাবত এক কণ! 
লুটে নিশে কীেব ভাঁগাব হোত 
তু"নে দিলু তোমাদেব কত ॥ 
নহে ইহা খণ-পবিশোধ , 
দীলেব এ ততোহ ফ1 শুধু, 

০ভাঁমাদেব তে আনভ্ত খণেব স্বীকৃতি ॥ 
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দুবার তরংগ এক বয়ে গেলো তীর তীব্র বেগে, 
ব'লে গেলো £হ আমি আছি, যে মুহৃতে” আমি গতিমান, 
যখনি হাঁবাই গতি. সে মুহূর্তে আমি আর নাই । 

অন্থবাদ : ফর্রুখ আহ অদ 


সিনাহ পাহ।ভ জ্বনেম্মলে হ'লখাক 

মে(ব অন।গত নতুন মুন।ব তবে, 

ন।গিসে ত।ব বেদনাব জ্বল চেলে 

চলে মুসাধষিব ব্যখাতুব অন্গবে 

ওতানিষ।তেব চ।ব পাথবেব কাট।যে ল-দ সী5। 
দেখে স্থবিশাল মখল্কাণতিব বিমুক্ত ম।ণবিমা, 
ক।ফেলাব পথ মুখবিত আক্ত শোনে সে সাজে দেল 
ঘুমন্ত নিশি শেষে নলছুভন আব।ব ছেডেছে ০০ 
নতুন আশায় মন তাব ছোটে যন ল।নে জ্বি 
আসবে খুদী ব।মুজে “বখদা মত।ল কশপেছে দিল 


অ।ফ-ভ।ব আ।জ ভঁলোছে জ'পবিচষ 

জাগে বিমদ্ধ মনে আপন।বে চিটনিব।ব লি » 
ববগে গুলেব শিখা হলো! ভান লনা 
পকিপ্।নেব সর্ণ ঈগল £€তছেছ ভগ ৮17 


দ্বুব মদীনা শমীম সবুজ শীষে 
এনেছে নুতন গান 
স্বপ্র দেখিল্ছ হেজাঁজী ভওযাঁষ মিশে 
সেনালি প।কিশুন, 
স্বপ্র “দখিছে বেত-শিকনিব দিন 
জিপ্িব হীন লাখে? অমলিন দিন । 


সী-মোরগ এক খে।নে আক।শের ডাক 
মুর্দার মত বন্দী ওতান "পরে, 

নও বাহারের দিনে এল বৈশাখ 
আজাদীর পথে ডেকে গেল ভাহান্বরে 


দেরী শুধু তর জিপ্রির খে।ল্বার--_ 
দেরী শুধু তার শীল “নেশা ভে।লৃবার......... 
তবু তে।লপাড় শোনে সে তারার 

উধাও বহ্নি-শ্লোতে 
দুর্মর বেগে পয়ামের ছুর ওঠে কোথা রণরণি- 
ফারানের বুকে বহুদূর পর্বতে 
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি ॥ 


ফর্রুখ আহ.মদ 


পরিচিতি 


মুসলিম জাহানের সর্বকালেব অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পাকিস্তান 
রাষ্ট্রোদ্বোধনের উদগাতা। বলে সবজন-শ্বীরুত। তা! বাণীই পাকিস্তানের 
জীবনদর্শনরূপে গণ্য হবাব সব চেয়ে বেশী দাবী রাখে। কিন্তু 
পুর্ব পাকিস্তানেও তাঁকে উপলব্ধি করবার কোনে প্রত্যক্ষ উপায় 
নেই) কারণ তর কাব্য উদও ফারসী ভাষায় রচিত। বাংলায় 
তাকে পেতে হলে কেবল অন্থবাদেই পাওয়া যেতে পারে এবং সে 
কাজ অবিশুক্ত বাংলা সৈয়দ আবদুল মান্নান হাতে নিয়েছিলেন। 
তিনি ভাব নিয়েছিলেন ইকবালের কাব্যবাতকে বাংগালীব ঘরে 
ঘরে পৌছিয়ে দেবার । তাঁরই ফলে ত্বার রুত “আসরারে খুদী”র 
বঙ্গান্থবাদ রূপ নিয়েছিল। 

ইকবালের ধর্মাশ্রিত আল্মোপলন্ধি স্বভাবতই প্রকাশ পেয়েচে 
গভীর তত্বকথায়। তত্বকে কাৰ্যরূপ ছেওয়৷ এবং তাঁকে রসোত্তী্ণ 
করা সহজ কাজ নয়। ইকবালের মূল বন! পাঠের অধিকারী ধারা, 
তারা তার কাব্যরস উপভোগ কধাব সৌভাগ্য লাভ করেচেন। 
অস্ুবাদকের কাজ এদিক দিয়ে আরও কঠিন; কারণ তাঁর তো! মূল 
রচনার বক্তব্য কোনোভাবে ক্ষুন্ন কবা চলবেই না, ভাব উপর কাঁব্য- 
ভগীংও যতটা সম্ব বজায় প্লাখতে হবে। ইকবাল নিজেই বলেচেন £ 

কাব্য স্থষ্টি নয় এ মসনভীর লক্ষ্য 
এব লক্ষ্য নয সৌন্দর্য-পুজী 
আব প্রেম-স্ৃষ্টি 
গাগা! পাঠক, 
দে।ষ দিওনা! আম।ব গুখ।পাত্র দেখে 
গ্রহণ কবো। অন্তব দিযে 
এহ খাব লাদ। 
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ইকবালের মূল রচনাণ রূপ গগ্ভকবিতা কিনা, বাংগালীর তা, 
প্রত্যক্ষভাবে জানা নেই; কিন্ত এর অন্থবাদ শুধু গগ্ভ-কবিতার বূপই 
নিতে পারে। সৈষদ আবদুল মান্নান কতৃরি অনুবাদিত “আসরারে 
খুদী”র প্রথম অধ্যায়েব উদ্বোধনে আমরা পাই 
আগ্তত্বেব বপ হে।ল আত্ম।র পবিণাম, 
সব কিছুই আত্ম।র বহস্য 
যা দেখছে তুমি, 
জীগ্রত হে।ল যখন আত্ম! চৈতন্তে 
প্রকাশ কব্লে সে 
চিন্তব বিশ্ব 
নির্বাসে তাৰ শত বিশ্ব লুরাধিত £ 
আত্ম-অগ্নভূতি আনঘন কবে নে-খুদীকে 
প্রকাশ-আ।লে।কে। 


আর সে অধ্যাষের শোযষে আছেঃ 


ভীবন যখন শক্তি সঞ্চব কবে 


আত্মা থেকে, 
জীবন-তটিনী বিস্ত।ব ল।ভ কবে 
সমুদ্রেব মহত্ধে | 


প্রথম অধ্যায়ে রয়েচে জীবশ্বে মুলরূপে আত্মার পরিচয় বিধৃত। 
সাবলীল গগ্কবিতাষয এব যে অন্থবাদ ৫সফ্ আবছল মান্নান করেচেন, 
সংবেদনশীল মনে তার মর্জ গ্রহণ করৃতৈ কোনোই অন্থবিধা কোধ হবে 
না। এমনি করে অধ্যায়ে পর অধ্যায়ে উদ্ঘা্টিত হয়েচে খাটি 
মুসলিম জীবনদর্শন। সৈয়দ আখছুল মান্নানেব অনুবাদে তার বলিষ্ঠতা 
কোথাও ক্ষক্ন হয়েচে বলে পাঠকের মনে হবে না। একটা কথা 
এখানে মনে রাখা দরকাঁব £ ইকব।লের সাধন! ছিল মুসলিম মানসে 
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আত্মার ইসলামাচুসাবী বিবতণনকে ফুটিয়ে তোলা, হৃদয়ের পরতে | 
পবতে তিনি তাকে ছন্দায়িত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের সব কিছু 
আত্মার বিকাশের অদ্দীন; “আট ফর আটস্‌ সেক” মতব।দকে তিনি 
বিনা খিধাঁয় অগ্রাহ্ কবেছিলেন £ 


বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয জন, 
বাগিচাৰ লক্ষ্য নয 
কুডি আব ফুল। 
বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংবন্ম ণেব, 
বিজ্ঞান একটি পন্থা 
আত্ম।কে শক্তিশ।ল। কবব।ব। 
বিজ্ঞ।ন ও কল! জীবনেব ভূত্যা, 
যে ভৃত্য জন্ম নিষেছে ও পালিত হযেছে 
তাৰ আপন গৃহে। 


সৈযদ আবছুল মান্নানেৰ অঙ্ুবাঁদ স্বচ্ছ ) তাতে ইকবালের বাণীবূপ 
কোথাও বিকৃত বা অস্পষ্ট হযেচে বলে সন্দেহ মনে আসবার অবকাঁশ 
পায় না। 

প্রেম এলো আত্মাকে শঞ্ডিশালী কর্‌তে £ কোনোরূপ ভিক্ষা- 
বৃত্তিব স্থান নেই তাঁতে। নাই যেন প্রেমিকেব আত্মবিলোপেবও £ 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট। প্রেমেব শক্তিতে আত্মা ছুনিযা জয় 
করৃবে £ গ্লেটোব ভাবখাঁদিতাব বিরুদ্ধে ইকবাল জাশিষেচেন সুস্পষ্ট 
প্রতিবাদ। কাঁব্য ও সাহিত্যও হবে বাস্তব প্রাণধর্মের অস্থসারী। 
আত্মার বিকাশেরও রয়েচে বাস্তব, হাতেকলমে পালনীয় তিন দফা 
কাঁধক্রম। তারপব নানা কাঁহিনীব ভি৩ব দিয়ে ইকবালের ধ্যান- 
ধারণার ইসলামেব অস্তণিহিত দুঢতা ও নিক্তিতে ওজন করা গ্ায়ান্তায়- 
বোধ ফুটে উঠেচে। এমনি করে লাত হয়েচে এ দেশের মুসলিমের 
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অনুসরণীয় জীবনদর্শন | তাকে পূর্ণতায় নেওয়ার সময় আস্চে, এই 
কবির বিশ্বাস ; এবং তারই জন্তে প্রার্থনায় বইখানি সমাপ্ত। 

ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিংশ শতাকীর দাবী 
পূর্ণ করতে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তার সাফল্য সম্বন্ধে অমুসলমান 
সমাজে সন্দেহও গোপন নেই। তবু তা" করতে হলে সে রাষ্ই ও 
সমাজের বাঁণীব্ূপকে সামনে রেখেই তাতে ব্রতী হতে হবে। ব্যক্তিরও 
আত্বগঠন হবে তারই অনুসারী । ইকবাল গণ্ড়ে তুলেচেন সে বাণীরপ ; 
সৈয়দ আবছুল মান্নান বাংগালী মানসে তাকে জাগিয়ে দেবার সাধনায় 
বিফল হননি। তারপর অপেক্ষা কীসের, ফর্কখ আহমদ বইথানির 
একটি কাব্যোপক্রমণিকায় সে কথা ঝলে দিয়েচেন £ 


দেরী শুধু তার জিঞ্রির খোল্ব।র-- 
দেরী শুধু তার নীল নেশ৷ ভোল্বাব... 
তবু তোলপাড় শে।নে সে ত।রাব 

উধাও বহ্রি-ন্তোতে 
দুমরি বেগে পয।মের সুরে ওঠে কোথা রণরণি 
ফ|ব।ণের বুকে বহুদূর পর্বতে 
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি ॥ 


সে দিনেই মহাকবি ইকবাল হবেন জয়সুক্ত ; সৈয়দ আবছুল মান্নান 
কৃত অন্বাদের সার্থকতাও সে দিনের অতিমুখে প্রসারিত । 


২০/৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, 


ফালি, বন্ধ চক্রুবস্তী 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে 'আসরারে খুদী' 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো । তারপর এলো৷ দেশব্যাপী রক্তু- 
ক্ষয়ী দাংগাঁ। চারিদিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিঞ্িদধিক এক 
বছরের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাঁয়। ইকবাল-দর্শনের 
প্রতি দেশবাসর আকর্ষণ অন্বাদকেব শ্রম সার্থক করেছে। 

তারপর দেশের আজাদী লাভের পব পাকিস্তানের স্বপ্রপ্রষ্া 
দার্শনিক-কবি ইকবালের দর্শন ও সাহিত্যে দিকে দেশবাসীর মনে।- 
যে।গ আরো বেশী করে আকৃষ্ট হযেছে । দেশের সাহিত্য-রসিকদের 
কাছ থেকে দাবী এসেছে এব দ্বিতীয় সংস্করণের জন্ত। আথিক 
অগ্বিধাই দ্বিতীয় সংক্ষবণে বিলম্বেব কারণ। ঢাকা তমদ্দণ প্রেসের 
স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব তৈয়েবুর রহমান এম-এ এই গ্রঞ্থের দ্বিতীয় 
সংক্চরণ ছাপার ভাব নিয়ে আমায় কৃতভ্ত তাঁপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

ইকবালের 'আস্রারে খুদী” কাব্যে প্রকাশ্তি আত্মদর্শনের 
পরিচিতি লিখে দিয়ে আমায় গৌরবাছিত করেছেন অর্ধেক বন্ধু বস্থধা 
চক্রবস্তী। প্রচ্ছদপট পরিকপ্তনা করেছেন শিল্পীবন্ধ কাজী আবুল 
কাসেম। কবির চিত্রটি করাচীর শিল্পী আগ! হাসানের অংকিত। 
এদের সবাইকে আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি 
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ঢাকা সৈয়দ আবদুল মান্নান 
ডিসেম্বর, ১৯৫০ 


পূর্বকথ 


“আস্রারে খুদী” ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোরে আত্মপ্রকাশ করে। 
এর অবাবহিত পরেই ক্যাম্তিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী অধ্যাপক 
ডাঁঃ আর এ নিকল্সন বই খান পণড়ে মুগ্ধ হন ও মহাকবি ইক্বালের 
কাছে এর ইংরেজী অঙ্গুবাদের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে পত্র লেখেন। 
তার প্রায় পনেরো বছর আগে ইকবালের সাথে ক্যাম্বিজে তাঁর দেখ 
হয়েছিলো । মহাকবি সানন্দে তার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন । 
ডাঁঃ নিকল্সন কিছুকাল অন্য কাজে ব্যাপুত থাকায় অনুবাদ প্রকাশ 
করতে কিছুদিন বিলম্ব হয়েছিলো । এই ইংরেজী অচ্থবাদ ১৯২০ সালে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর বাঙলা অনুবাদে আগাগোড়া ভাঃ 
নিকল্সনের ইংরেজী অন্থুবাঁদের সাহায্য নেওয়] হয়েছে। 

ডাঃ ইকবাল পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান কালে আধুনিক 
দর্শনশীস্ত্ অধ্যয়ন করেন এবং এই বিষয়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচ-ভি উপাধি লাভ করেন। পারস্যে দর্শন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা” স্ধীসমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলো । ১৯০৮ সালে তা” পুস্তকাঁকাঁরে বেরিয়েছিলো। । 
এরপর থেকে তিনি একট নিজস্ব দার্শশিক মতবাদ গড়ে 
তোলেন। সে সম্বন্ধে ভাঃ নিল্কৃসন তার অন্বাদেব ভূমিকায় 
কবির নিজের কথা অনেকখানি উধৃত ক'রে ইকবালের 
দার্শনিক মতবাদের স্বন্দর পরিচয় দিয়েছেন। “আস্রারে খুদী” 
গ্রন্থে তার কোনো ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া না! গেলেও 
তাতে তাঁর চিস্তাধার। চিত্তাকর্ষকভাবে বিকাশলাভ করেছে। 
হিন্দ দার্শনিকেরা যেখানে সম্ভার একত্বের মতবাদ প্রচার 
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কব্তে গিষে লক্ষ্য কবেছেন মস্তিফেব দিকে ইব্বাল সেখানে 
আবো বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন ককেছেন। তিনি ফাব্সপী কবিদেব 
মতো লক্ষ্য কবেছেন অন্তবেব দিকে। তিনি কাঁবব চাইতে ছোট 
কবি নন্‌, তাব ক ব্য মান্নুষেব মাঝে একটা অপুর্ব প্রেবণা জাগিষে 
দেষ,-তাব বাণী তধু ভাবতীষ মুস্লিমেব জন্য নষ, শিশ্বমুস্লিমেব 
জন্য। তিশি সংগতভাবেই “আস্বাঁবে খুদ।” হিন্দী অথবা উদ্ভাষাঁষ 
না লিখে ফাব্সী ভাষায লিখেছেন। ব"বণ ফাব”া শিক্ষিত মুসলিম 
সমাজে বহু জনসমাদত ভাষা । দাশনিক মত-দ গ্রকাশেব জন্যও 
এ ভাবা অতি সমুদ্ধ ও আকর্ষণযোগ্য বাট । 

ইকৃখাঁল অবতীর্ণ হ'যেছিলেন একঞন প্রেবিত পুবষেব মতো 
তাব নিজেব ধুগেব কাছে না ভোৌলেও শুবিঘ্/তের ম'ন্ুবেব কাছে। 

"প্রযেজন নেই আম।ব আজ কে মানাধব কণেও 
আমি বাঁ” 
অনাগত খুগেব ক।বব। 
আবাৰ £ 


“আম।ব সিন।ত দা হয (সভ শুস।ণ ভশ্য 
মে আসথ ভনিধ্যাত |” 


ফার্সী করিদেপ মতে। ঠিনি  কীনক শাহান ক ক্ছন তাৰ 
পিযাল! পূর্ণ ক'বে দিনত ্চবাবসশে আব চশ্তা/লাক এনে দিতে তাঁর 
চিন্তাব অন্ধক(ব নিশীথিন।ব বুকে”-- 


“যেনো আমি পাবি 
যিবিষ আনতে মুনাধিবাক তর তত 
আলস্য পবাযণদেখ মাঝে আনত পাৰ 
অশ।গু ব্যাবু নও, 
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যেনে! এগিয়ে যেতে প।বি উৎসাহেৰ ম!থে 
নৃতনের সঙ্গনে - 
আর পরিচিত হেতে পারি 
নৃতনের অগ্রদূত পে 1” 


প্রথমেই আমর! ইকৃন!ল-দর্শতের চরদ এক্ষের বিষয় আলেচনা 
করুতে পারি। এ আলে'চন!ব ফলে অ।পা তাব লক্ষ্যবস্তটি নির্দেশ 
করতে পারলে তাঁব দর্শনেব পারা দ্থিণ কবৃতে পার্বো। ইক্বাল 
ইউরোপীয় সাহিত্যে দ্ুধাপাত্র উজ'ড করে পান ক'রেছিলেন। 
ঠাঁর দর্শন নিট শে ও বা্সব ক'ছে অনেকখানি খণী। তাঁর কাব্য 
মনে করিয়ে দেয় মহাঁকখি খলীর আশানুত।। তথাপি তিনি চিন্তা 
কবেছেন ও উপলদ্ধি করেছেন ত্যিকাব ৯লমানেব দৃষ্টিভংগিতে। 
সেই জগ্গই তঁ।র দর্শন এত গগাক্তাঁবে প্রভ!ব।ছ্িত করেছে মানুষকে 
(তিনি ছিলেন আগাঁগোডা ধমাস্ঘ পাণত, স্বপ্ধ দেখতেন এক শব মিলন- 
ক্ষেত্রের যেখ।নে বিশ্বমুস্লিদ (**+র্েেব বৈখঞ্যের উধধে ভবে এক্যকুত্রে 
গ্রগিত-_পরিপুর্ণ এক | জা শী শাবাদ বা স'ম্রাজ্যবাদেব স্থান ছিলো 
ন]তার কাছে। এ সব মতবাধ ভাব মতি হিরণ করে আমাদের 
্ব্দ-স্ুথ' আমাদের প!রম্প রিক অন্ভুতিন আখিকে কবে অন্ধ, ভ্রাতৃত্বের 
উপলন্ধকে করে ধনংজ। আব বপন করে 5ঞামের তিক্ত বীজ, তিনি 
কল্পনা! করৃতৈন একটা টিশ্বেব বর্ম-দ্ববা এ সিত, বাজশাতি দাবা নয়, 
নিন্দা করুতৈন তাদেরকে, যারা দিথ)। /পবতার পুজা রী যারা। অধ 
করেছে অনেককে । ইকৃপালেব চিন্তাধ।ব|ণ অলে|চনা কর্‌লে দেখা 
যায় যে, তিনি ধর্ম বল্তে উস্লামকে বুবছেন। 

একট] মুভ্ত-স্বাধান মুস্পিম ভ্র$ই_কেব্লা যর কাখা, স-ঘবদ্ধ 
এক আল্লাব প্রেমে আর তর গ্রিয় পয়গাম্গরের ভভ্তিতে_ এই ছিলো। 
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ইকবালেব আদর্শ। তিনি এই আকর্শ গুচাব কবেছেন অতুলনীষ 
আস্তবিকতাঁব স॥াথে তাপ বিখ্যাত ক।ব্যশ্রত্ব--“অ।১ ব'লে খুদা” ও 
“বামুজে বেখুদী”গতে। তিনি তাঁতে দেখিযেছেন্-_কি কবে এ লন্ষ্যে 
পৌছতে পাবা য'্য। “আস্বাবে 4৮ মুস্পিম মাছষেব ব্যক্তিগত 
জীবনের ও “বামাজ বেখদী” মুঃলিম ৬।ভিব আতায জাবনেব 
প্রেখণাব উৎস 

কোবাণ ও হয বত মুহাম্মদের দরে) আদর্শে দিকে প্রত্যাবতণেব 
জন্য খছ আন্দোথান অনি ও ৬াষেছিে], বিশ তাতে ৮াডা ্িলোছ খু» 
কম৯। ইকবাল অন্ও লালে" পাশ্চা শ্য তব বিগ্নাপাত্সক শতি 
শিষে। তিনি, ভান ফণনেশ ও আস্তপ্িক৬ ব খিঞ্'স « বতেন যে, তাক 
দর্শশণ এই অন্দে লণাক অ|বো *৩* ৭। রবে তুল্বে ও তাল বিজ 
এনে দেবে । তব মণ ভিন্দ জ্ঞাৎবদ ওঠসলিম ভটদৈভবাদ ধ্বংঃ 
কবেছে ব-শ্তিকে-বাব পুণবিক** বিহু *।ব ষ্টিত ও প্রকৃতিব পু 
উপলব্ধি হ। «ই ক১শভিই কীণিম* কাকছে পাশ্চাত্য জাতি- 
সমুহকে, বিশ্ষ করে ইণবেজ জ'তিক। এই শক্তি নির্ভব কাব একটি 
মাত শিশ্বতে উদ তযে 220 ত স০)শুহ তক্তাকিণ লান্তিমীও 
নঘ। মহাকবি হককাল ৩ ই *্নিজাক পর্ণ শক্তিতে ভাববাদী দার্শনিব 
ও মিথ্যা কই্ব দা বু সাহিত্যিকদের তেব বিবাদ্ধ নিফোজিত 
কাবছি-লন-খাঁকা ইসণু তক ধবংসব বী। ত।ব মতে হস্লিম আবাব 
মুন্ত-ঙ ভাদ [হা,৩ পাবে শত্তি 2), ভো7ত পাকে শু আত্মবিশ্বাস 
আন্নপ্রকাশ ও আত্মশর্ডিব খধন থীখাঁ। তিনি হাঁহি খের মুগ্ধকল 
কনোচ্ছ।স থেক আত বখতে «পেশ জাল'«। উদ্-দীন বমী।ব নাতি- 
বাদে প্লেটোবাদব তন্ত্াপস ইঞ্জাম থেকে সছেজ, সজীব, কর্মমষ 
অট্বৈতবাদে, যা একদিশ অন্থু্বণা দিষেছিন্লা মহাঁপুবব হযবত 
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মুহাম্মমকে আর অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলো হইস্লামের মতে 
মহাধর্মকে | * 

ইকবালের দর্শন ধর্মদর্শন। কিন্তু দর্শনকে কোনে দিন তিনি 
ধর্মের পরিচারিকা বলে মনে করেন নি। তার মতে ব্যক্তির পূর্ণ- 
বিকাশেই সমাজেব গ্রাণ-প্রতিষ্ঠা এবং তিনি আদর্শ সমাজ বল্‌্তে 
বুঝতেন হযরত মুহাম্মদের (দ) এচারিত সত্যিকার ইসলাম। 
প্রত্যেক মুস্লিম পুর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সাহায্য কর্‌ছে বিশ্বের 
বুকে আল্লার শাস্তির রাজ্য স্থাপনে-_ এই ছিজ্োে তার ধারণা। 
“রামুজে বেখুদী” গ্রন্থে তার এই মতবাদ গুচারিত হযেছে। 

“আস্বারে খুদীর” ছন্দ ও রচনাভংগি রুমীর মস্নভী ক।ব্যের 
কথা স্মরণ কবিয়ে দেয়। ইকৃবালের সাথে জালাল উদ্দীন মীর 
সম্বন্ধ কতো থানি, তা? বলতে গেলে দাঁপ্তেব সাথে ভাঞজিলের সম্ন্ধের 
কথাই ব্ল্‌্তে হয়। “আঁস্বাবে খুদী” র পূর্ন ভাষ অধ্যায়ে কবি সুন্দর 
বর্ণনা করেছেন, কি ভাবে জালাল উদ্দ'ন বশী স্বপ্নে অব্তীর্ণ হয়ে 
তাকে আদেশ করলেন উত্থান কবৃতে আর সংগীতেব যাছুতে বিশ্বকে 
বিমুগ্ধ করতে । 

“'আমি জেগে উঠল।ম, 

যেমন কবে জাগে ম'গীত তন্বী থেকে, 
নির্মাণ কবতে এক ফিব্দাউস্‌ 
মানব-কর্ণেব জন্য 1” 

ইক্বাল হাফিষের প্রদণিত স্বফ'বাদকে যেমন সমর্থন করতেন না, 

তেয়ি তিনি শ্রদ্ধায় অবনমিত হোতেন ইবাণেব বিখ্যাত কবি-দার্শনিক 


*. ফাঁরসী-কবি হাফিযেব সমালেচনা প্রকাশে ফলে হফিষেব অনুগ।মীগণ 
ইকবালের তীব্র প্রতিবাদ কবেন, কিন্তু কবি তাৰ দলে তব মতবাদ প্রত্যাহার করেন নি। 
তার উদ্দেগ্র সফল হওধাব পব তিনি “আসবাবে খুদী” ক|বোব দ্বিতীঘ স"্্ববণে অধ্য।ষটি 
বাদ দেন। এই অনুব।দেও সেটি স্থ!ন পাষনি। 


| ১৭ এ 


জালাল উদ্‌দীন রুমীর স্বচ্ছ-গন্ভীর মহিমার কাছে,_-যদিও তিশি রুমীর 
আত্ম-অস্বীকারের মতবাদ সমর্থন করেন নি কোনোদিন। 

ডাঃ নিকল্সনের অনুরোধে আল্লামা মুহাম্মদ ইক্বাঁল তার দার্ণনিক 
কাব্য “আস্রারে খুদী”তে প্রচারিত মতবাদ সম্পর্কে একটা বর্ণনা 
দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর এ বিবৃতি থুব ব্যস্ততার মধ্যে লেখা, তথাপি 
এর নিজস্ব ক্ষমতা ও মৌলিকতা৷ ছাড়া এই কান্যের মতবাদ ও যুক্তি- 
গুলি পাঠকদের কাছে স্বচ্ছ ক'রে তোলাই এর সার্থকতা | নিয়ে 
কবির বিবৃতিটির অগ্কবাদ দেওয়া গেলো । 


“আপসরারে খুদী”র দার্শনিক ভিত্তি 


“ভূয়োদর্শনের মূল সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে এবং তার একট! সীমাবদ্ধ প্রকট 


রূপ লাভ করা প্রয়োজন-_-এই মতবাদ শেষ পারস্ত অব্যাখোয়।” এ 
হচ্ছে প্রফেসর ব্রাভ লীঃর কথা । কিন্তু ভাষোদর্শনের এই দুর্বে+ধ্য বেজ 


থেকে শুরু করে তিনি এমন এক এঁক্যে এসে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন. 
যাঁকে তিনি বলেছেন পরমাত্বা (4১20156) এবং যার ভেতরে জ্ই 
সীমাবদ্ধ কেন্দ্র তার সীমাব্ধন ও স&তা হারিয়ে ফেলে। তার মতে 
এই সীমাবদ্ধ কেন্দ্র শুধু একটা অন্থুভূৃতিমান্ত্র। বাস্তবের স্বাদ পাওয় 
যায় সর্বান্তনিবেশে ) এবং যখন সকল সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিকতা দোষে 
সংক্রামিত,_ এই তাঁর মত। এর মানে আপেক্সিকতা হচ্ছে শুধু 
ভ্রান্তি মাক্স। আমার মতে, ভূয়ে।দর্শন্র এই দুর্বোধ্য সীমাবদ্ধ কেন্ত্ুই 
হচ্ছে বিশ্বের মূল সত্য । সকল জীবনই শ্বতত্ত্র সত্তা) বিশ্বজীবন ব'লে 
কোনে বস্তই নেই । আল্লাহ নিজে এক অবিভাজ্য সত্তা ; তিনি হচ্ছেন 
অদ্বিতীয় অবিভাজ্য সত্তা! * ডাক্তার ম্যাক্টেগার্টের মতে বিশ্ব হচ্ছে 
স্বতন্ত্র সত্তাস্যুহের সমষ্টি; কিন্ত আমাদের একথাও বল্তে হবে অবশ্ঠি 
* ইমীম আহ মদ ইবনে হাম্বলের মতবাদ । 
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যে, এর ভেতরে যে স্বশুংখলা ও ব্যবস্থাপনা আমরা লক্ষ্য করি, তা+ 
চিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা" হচ্ছে স্বাভাবিক ও সচেতন প্রচেষ্টার 
পরিণতি । আমরা অনস্ত শূম্ত থেকে ক্রমাগত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করি 
ও এই পরিণতির সহায়তা করি। যাদেরকে নিয়ে এই সমষ্টি, তারা 
চিরস্থির নয় । নব নব সত্তা জন্বলাভ কবর্‌ছে এই মহাঁকার্ধে স২ইযোগিতা 
কর্বার জন্তে। কাজেই এ বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ নাট্যাংক নহে; ইহা! 
এখনো “সমগ্রে পৌছায়নি। সৃষ্টির লীলা অজ অব্যাহতগ্াবে চলছে; 
এবং মা্থষও তা'তে ততোটা অংশ গ্রহণ কর্‌ছে, যতোটা সে এই অস্ত- 
হীন কোলাহলকে নিয়ন্ঈণাধীন কর্বা'র সাহায্য করছে । কৌবাণ শরীফ 
আল্লাহ ব্যতীত অন্ত অষ্টার সন্তাবনা ঘোষণা কারেছে। * 

“স্পষ্টতঃ, মানব ও বিশ্ব সম্বন্ধে এই ধারণা ইংরেজ নব-হেগেল় 
দার্শনিকগণের ও সকল প্রকার অদ্বৈত-পুজারী স্ুফিবাদের মত 
বিরোধী। তাদের মতে বিশ্বজীবল বা বিশ্শ আত্ম।র মধ্যে সমাহিত হওয়া 
জীবনের শেষ লক্ষ্য বা মানখের মুক্তি পন্থা 1 মানবের নৈতিক না 
ধর্মীয় আদর্শ আত্ব-অস্বীকারে নয়, ববং আত্ম-বিশ্বাসে) এবং সে তার 
লক্ষাস্থলে পৌছায় অধিকতর স্বাতন্থয লাভ ক'রে । মহামানুষ হয ব্রত 
মুহাম্মদ € দ) বলেছেন,_তাখা লাক নিআখলাকিল্ল'হ_ অ'লার গুণ- 
রাজিতে সমৃদ্ধ হও |” এয়ি করে মাঞ্ুঘ পূর্ণত| লাশ ক'রে ক্রমশঃ 
পূর্ণ তম স্বতন্ব সত্তার গুণ অর্দন ক'বে। ৩; হোলে জন কি? জীবন 
ভচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তা, এব উদ্তম শুর হচ্ছে খ্দী” বা ভহম্জ্ঞান, যাতে 
সেই স্বতন্ত্র সন্ত উপনীত হয আত্মসমাহিত সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে; কিছু 

*. “মহিমা সেই আল।র, যিনি অষ্টাসমুছের মধ্যে শ্রেঠতম 1” কোরাঁণ ; ২৩১৪ 
এখানে মানুষের মধ্যে আল।র প্রদত্ত সৃষ্টি ক্ষমচার কথাই বল! হচ্ছে । মানুষ তাঁর অনস্ত 
শক্তিকে ক।যে লাগিয়ে বিশকে নমুদ্ধ ক'বে তুলছে । 

1 মহ।কনি ইকবালের" লগা? 80. 11156101917” দষ্টবা 


| ১৯৯ | 


তথনে৷ সে পবিপুর্ণ সত্ত। নয। আল্লাহ থেকে তাব দুবত্ব যতো বেশী 
সত্বা ত।ব ততে। অপুর্ণ। আল্লাব নৈকট্য যে আত্বা লাভ করে, সে হয় 
পুর্ণ ব্যক্তিত্বমম্পন্ন । সেপূর্ণবপে আল্লাতে সমাহিত হয় না। ববঃ 
আন্লাহ্‌ তাব ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিশে যান।*% সত্যিকার মাছুষ ₹ধু 
বস্তব জগতকে তীব ভেতব মিশিয়ে নেন্‌ না,ববং আত্বাব উপবে প্রভূত 
সম্পন হ'ষে তিশি আল্লাকে তাঁব আস্মাব ভেতব গন কবে দেন। 
জীবন একট! সমন্বযশ্পীল অগ্রগতি । সে তাৰ পথেৰ বন্ধনকে দুবীভূত 
ক'বে দেয তাদেবকে অ'পনাৰ ভেতবে গ্রহণ কবে । তাব নির্ধাস হচ্ছে 
ক্রমাগত আকাংথা ও আদর্শ-চ্ছটিতে ; একং তাৰ »ংবক্ষণ ও সম্প্রসাবণেব 
জন্য আব্ষ্ি'ধ কবেছে অথবা আপনাবৰ ভেতব থেকে সৃষ্টি কবেছে 
কতগুলি যন্্-_ বোধ, জ্তান প্রচ্থৃতি, যাতে সহাযতা কব্ছে তাকে সকল 
বাধা-বন্ধনকে গ্রাস কবৃতে । জীবনের পথে সব চ'ইতে বডো বাধ! 
হচ্ছে বস্ত-- প্রকৃতি, গঞ্চতি তথাপি একট। অপরৃষ্ট কিছু নয, ববং সে 
সহাযতা কবে জীবনের অন্তশিহিত শক্তিকে সগকাশ কব্তে। 

“আত্ম। মুক্তিলাভ কবে তাব পথেব সকল বাঁধ! দূবীককণ দ্বাবা । 
ইহা! আংশিকভ|বে যুক্ত, আঁংশিকতাবে অবধাক্তি, 1 এং সে 
পূর্ণতম মুক্তিতে পৌছে মুক্ততম সত্তা আল।ব সান্ধ্য লাভ কবে। এক 
কথায জীবন হচ্ছে মুক্তি-ংগ্রাম | 


আত্মা এবং ব্যক্তিত্বের ভ্রমবাদ 


“মামুষেব ভতবে ভীবন-কন্ত্র পবিণত হয আত্ম! » ব্যক্তিতে। 
1, *চ্ছে সম্প্র।বণশীলতাষ এবং ত। বজায থাকে ততোদিন, 


যাপন এই ৩ব সংবক্ষিত হয। যদি এই সং্ঞসাবণশীলতা সংবক্ষিত 
* পঞ্চদ* অব্য।মেব পথন প'দটীক] দ্রষ্টব্য 
1 “মত্যিক।ব ইম[ন হচ্ছে অদৃষ্ট ও মুক্ত-বুদ্ধিব মধ্যপন্থ/য” ।__হাদীস। 
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না হয় তা হোলেই আসে শ্নথন। যতোক্ষণ ব্যক্তিত্ব বা সম্প্রসারণশীল 
মনোধৃতি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিশেষত্ব বলে বিবেচিত হয়, 
ততোক্ষণ সে শ্লথ মনোতাব আস্তে দেয় না তার নিজের মধ্যে । যা” 
কিছু এই সম্প্রসারণশীল মনোবৃত্তিকে বজায় রাখে, তাই আমাদেরকে 
করে তোলে অমরতার দাবীদার । এপি করেই ব্যক্তিত্বের ধারণা 
আমাদেরকে এনে দেয় একট' মংন-বোধ (9087810 0£ ৮৪106 )। 
ভালোমন্দের প্রশ্নের সমাধান হয় তাঁতেই। ব্যক্তিকে সংরক্ষিত করে 
যাঃ কিছু, তাই উৎকৃষ্ট) আর যা; কিছু ছুর্ল করে তাঁকে, ত'ই 
অপরুষ্ট। ব্যক্তিত্বের মূল তথ্য দিয়ে বিচার করতে হবে সব কল:, 
* ধর্ম ও নীতিবাঁদকে । মৎকতক প্লেটোর স্ম(লোচনা 1 সেই সব 
দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে, যা” জীবনের চাইতে মৃত্যুকে করে তোলে 
বৃহত্তর আদর্শ_-যে মতবাদ জীবনের বৃহতম খি্-বস্তকে করে অস্বীকার 
এবং আমাদেরকে পলায়ন কব্‌ৃতে বলে তা থেকে- তাকে গ্রাস কব্বার 
পরিবতে+। 

“আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে যেমন আমাদেরকে বস্ত-সমশ্তার সম্মখীন 
হোঁতে হয়, ঠিক তেয়ি তাব অবতা সমন্ধে কালের সমস্তার সম্বুখীন 

+. মহাকবি ইকবালের মতে মনব-জাবনেব সকল কর্মশক্তির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে 
এক জীবন-_মহিমান্বিত, শক্তিমান, উচ্্।সিত। সকল মানবীয় কলা! এই শেষ লক্ষোব 
অধীন এবং সকল জিনিষেব মূলা নিবপণ কাতে হবে তাৰ জীবন-স'বক্ষণ শক্তির মানদগ্ 
দিয়ে । সেই হচ্ছে শ্রেগতম কল| | জাগ্রত ক'বে দেয আমাদেব থুমস্থু ইচ্ছাশক্তিকে 
এবং শক্তিমান ক'বে তেলে আমদের অন্থবকে জবনেব সকল বাধা-বিদ্বকে মানুষের 
মতো অতিক্রম কব্তে । যা" কিছু তন্দ্াডিভূত করে অদ।দেরকে এবং আমাদের চক্ষকে 
অন্ধ ক'রে দেয় চারিদিকের বাস্তব থেকে__শুধু যার উপর প্রুত্বে নির্ভর করে এ জীবন; 
তাঁ হচ্ছে ধসের এবং মৃত্যুর বাণী। কোনো কল।র লক্ষ্য হোতে পারে না অহিফেন- 


সেকণ নিদ্রা । “৮ 00:৮6 8৪৩ 0৫ ৮৮ এর মতবাদ হচ্ছে একট। সুচতুর উদ্ভাবন 
আম দরকে জীবন ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করবর জন্যে | 


৷ সপ্তম অধ্যায় উরষ্টব্য। 
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হোতে হয়। * বার্গপ'র মতে জীবন একটি অনস্ত রেখা নয়_যাঁকে 
অতিক্রম করতে হয় আমাদের ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায। কালের এই 
ধারণ! বিরৃত। সত্যিকার সময়ের কোনো! দৈর্ঘ্যই নেই। ব্যক্তিগত 
অমরতা একটা আকাংখা, তুমি তা লাভ করতে পার, যদি তুমি তা 
লাভের জগ্ঠ উদ্যমশীল হও। তা নির্ভব কবে আমাদের জীবনে এমন 
ধারণ! ও কর্মপন্থা! অবলম্বনেব উপর, যা জীবনকে পবিচালিত কবে 
বিস্তৃতির দিকে। বৌদ্ধ মতবাদ, পারস্ত স্বুফিবাদ ও নীতিবাঁদেব 
সম্মিলিত আকাব আমাদেব উদ্দেশ্য সিপ্ধ করে না। কিন্তু এসব মতবাদ 
সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, কারণ কর্মেব পবে কিছুকাল আমাদের প্রয়োজন 
হয় নিদ্রাকব উধধের। জীবনে দিবসের মধ্যে এই সকল ধারণা ও 
কর্ম হচ্ছে রাঁত্রিব মতো । যদ্দি আমাদেব কর্মধাবা সম্প্রসারণশীলতাব 
সহায়ক হয়, তা হলে মৃত্যুব আঘাতও তাকে অভিভূত কবে না। 
মৃত্যুব পরে একট। শ্থনের অবকাশ আসতে পাবে, যাঁকে কোরাণ 
বলেছে বর্জখ বা বোজক্য়ামতেব ( পৃনজ্শগবণ দিবস ) পূর্ববর্তী 
ক'ল। শুধু সেই সকল আত্মাই এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবে, 
যারা বতমাঁন জীবনের সদ্ধবহাব কবেছে। যদিও জীবন তার ক্রম- 
বিবত'নে পুণরাবৃত্ত হয় না, তথাপি বার্গসর দৈহিক পুনজগরণের 
মতবাদ ওযাইল্ভন্‌ কাবেব মতে সম্পূর্ণ সম্ভব। সমষকে মুহৃতে “বিভক্ত 
করে আমবা তাঁকে সীমাবদ্ধ কবি এবং পরে তাকে জয় করা ছুরুহ 
বোধ করি। সময়ের সত্যিক'র প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাঁয়, যখন 
আমর! দৃষ্টি নিবন্ধ কবি আমাদের গভীরতম আত্মার দিকে। সত্যিকার 
সময় হচ্চে জীবন নিজেই, যা* আপনাকে সংবক্ষিত করতে পারে সেই 
নির্দিষ্ট সম্প্রসারণশীলতা৷ (ব্যক্তিত্ব) বজায় বাথার ভেতর দিয়ে। 


আমর! সময়ের অধীন, যতোক্ষণ আমরা সময়কে দেখি সীমাবদ্ধরূপে। 
* সপ্তদশ অধ্যায দ্রষ্টব্য | 
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সীমাবদ্ধ কাল হচ্ছে একট! নিগড়, যা” জীবন তার নিজের জন্ 
আবিষ্কার করেছে বতান পারিপাশ্বিকতাকে হজম করার ছন্চে। 
প্রকৃতপক্ষে, আমরা কালের সীমার উধে” আমাদের জীবনে কালের 
সীমাহীনতা উপলব্ধি করা যেতে পারে। 


আত্মার শিক্ষা 


“আত্ম! সংরক্ষিত হয় প্রেম (ইশ.ক্‌)দ্বারা। এই শব্দটি ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত এবং সকল কিছুকে আত্ম-সমাহিত করা বা গ্রহণ করার 
ইচ্ছা বুঝাঁয়। এব উচ্চতম রূপ হচ্ছে মূল্য বা আদর্শ কৃষ্টি ও তাকে 
উপলব্ধি করাঁয়। প্রেম মহান ক'রে তোলে প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদকে। 
সর্বোস্তম অবিভাজ্য »ত্তাকে উপলব্ধি কর।র চেষ্টা মহান ক'রে তোলে 
অনুসন্ধিৎস্কে এবং তার প্রেমাম্পদের গুণ সপ্রকাণ করে, কারণ অন্য 
কিছুতেই অন্ুসন্থিৎস্থন প্রকৃতিকে সন্তষ্ট করে না। যেমন প্রেম আত্মকে 
করে শক্তিমান, তেমি তিক্ষীবুত্তি (হ্থ'আল ) তাকে করে হুর্বল। যা 
কিছু ব্যক্তিগত গচেষ্টা ব্যতীত লব্ধ, তা? সবই স্থু'আলের অস্তর্গত। 
যে ধনীপুত্র পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেও তিক্ষাজীবী, তেন্ি 
যারা অন্তের চিস্তীকে নিজেব মনে করে। আত্মাকে সংরক্ষিত করার 
জন্য আমাদেরকে করতে হবে প্রেমের চাষ-সমম্বয়শীল কমপন্থা 
অবলম্বন ও সর্বপ্রকার তিক্ষাবুত্তি বা কম'হীনতা বজনন। সমন্বয়শীল 
কমের শিক্ষ! দিয়ে গেছেন মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ দে)--অস্ততঃ 
প্রত্যেক মুসলিমকে । 

“কাব্যের একাংশে+ আমি মুসলিম নীতিবাদের মুলভিত্তির 


আলোচনা করেছি এবং ব্যক্তিত্বের ধারণার অর্থ সপ্রকাশ করতে চেষ্টা 
* নবম অধ্যায়। 
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করেছি। আত্ম! তার পূর্ণতার গতিপথে তিনটি স্তর অতিক্রম করে 
থাকে £-- 

(ক) আইন ও নিয়মের অন্ুবর্তিতা, 

খে) আত্মশাসন- আত্ম-চেতনার উচ্চতম রূপ, 

(গ) আল্লার প্রতিনিধিত্ব । 

“শী প্রতিনিধিত্ব বা নি'আবত-ই-ইলাভী পৃথিবদতে মানব্তাব 
পূর্ণ বিকাশের তৃতীয় বা সবশেষ স্তর | নাষেব হচ্ছেন পৃথিবীতে আপ্ল£ব 
প্রতিনিধি। তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ আত্মা, মানবতার পূর্ণ বিকাশ,* 
জীবনে দেহ ও মনের সবের্চি সমা) ম'নসিক জীবনে সকল 
অনৈক্যকে আনেন সাম্যে। উচ্চতম শক্তি প্রকাস্থত্রে গ্রাথিত 
হুর উচ্চতম জ্ঞানের সাথে । তাব জ'বনে চিন্তা ও কর্মে সহজাত 
প্রবৃত্তি ও বিচাবশক্তি এক হয়ে যাঁয়। তিনি মানবতা-বুক্ষের শেষ 
ফল; এবং সকল বেদনা ত্বক বিবত'ন সমর্থিত হয তীব আগমনের জন্তু | 
তিনি মানব-জাতির সত্যিকার শাসক ; রাজ্য তাব গথিবীতে আল্লার 
রাজ্য। তার প্রকৃতির প্রাচুর্ধ থেকে তিনি জীবন-সম্প্দ বিতরণ করেল 
অন্তের উপর এবং নিকটতর করেন তাদেরকে | »ফতোই আমবা অগ্রসর 
হই বিবতনের পথে, তার নিকটতর হই আমবা ততোই। তাঁর 
নিকটতর হয়ে আমরা উন্নীত করি নিজেদেরকে জীবনমানে। মানবতার 
মানসিক ও দৈহিক ক্রমবর্ধন তার জন্মের পৃরণবন্থা। ব্তগানে তিনি | 
শুধু একটি আদর্শ কিন্ত মানবতার ক্রমবিবত'ন এ"ন এক জাতির জমের 
সম্ভাবনা আন্ছে যার] কম বেশী ক'রে অতুলনীয় সম্ভার সমন্বয়ে হবে 
তাব যোগ্য জনকজননী। এইভাবে পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য মানে কম 


বেশী ক'রে অতুলনীয় সত্তাসমুহের এক সাধাঁবৎতন্প, যাব নাষক পৃথিবী 
* মানুষের ভেতব এশী প্রতিনিধিত্বের শক্তি নিঠিতি আছে। আল্লাহ কোবাণে 
ধলেছেন,_-“ওগে! আমি প্রেবণ কববে! এক প্রতিনিধি ( খ'লফ ) বিশেব বুকে | ২:২৮ 


৪. ] 


সবেভম হবতন্ত্র সত্তা । নীটুশের এমনি একট] আদর্শ জাতির ধারণ! 
ছিলো, কিন্ত তার নাস্তিকতা ও অভিজাত মতবাদ সমস্ত ধারণাটাকে 
বিনষ্ট করেছিলে” 

“আস্রারে খুদী” পাঠকদের মনের উপর নিশ্চিত ছায়াপাত করবে । 
এই কাব্যের দর্শন একটু আলাদাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর 
চিন্তা ও বর্ণনার উচ্চতা অস্”৯তর, এর স্ভায়ের ওজ্জল্য ভাব ও কল্পনাকে 
করে অন্ুজ্ঞজল এবং ত* হৃদয়কে জয় করে মনের অধিকার লাভের 
পুবে ই। এই কাব্যের শিল্পনৈপুণ্য অনন্ত-সাধারণ। এর অনেক অধ্যায় 
পাঠকের মনে এমনভাবে অংকিত হুঃয়ে যাঁয় যে, খুব সহজে ভোলা যায় 
না । আদর্শ মান্থষের বর্ণনা ও শেষ প্রার্থনাটি এদিক দিয়ে উজ্লেখযোগ্য । 
জালাল-উদ্দীম রুমীর মতে! ডাঃ ইক্বালও তাঁর বর্ণনাকে সতেজ 
কর্ব!র জন্ত কাহিনীর অবতারণা করেছেন সর্বজ্র। 


ইকবালের প্রশংসায় বলা হয়েছে,-“ইকৃবাল আমাদের মাঝে 
এসেছেন মসিহের মতো, তিনি মুতকে দান করেছেন জীবন-ধার1 1” 
ইক্বালের। কাব্যের মূল জুরটি অনেক পাঠকের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, 
কিন্তু কবির.চিস্তাধারার সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটলে সে অস্পষ্টতা আর 
থাকে না। 


তাঁর কথ! আরো বল! হয়েছে,__“তিনি তার যুগের মাছুষ, তিনি 
অনাগত যুগেরও মানুষ, আরো তিনি তাঁর নিজের যুগের সাথে 
প্রক্যহীন মাচ্ছষ।” একথ। অবিসম্বাদিত সত্য যে, ইকৃবালের দর্শন-ধাঁরা 
মুস্লিম জাতির জীবনে একট] গতির সুচনা করেছে। 

বাঙালী পাঠকদের কাছে ইক্বালের দার্শনিক মতবাদ ম্রপরিচিত 


ক'রে তোলাই এ অঙ্ুবাদের লক্ষ্য । মুলকাব্যের ভাব বজায় রাখার 
জন্তই গগ্-কাব্যে এর অসুবাদ করেছি, একে ছন্দোবন্ধ কর্তে চেষ্টা 


| ২৫ ] 


করিনি । যদি এ অস্থবাদ পাঠককে আনন্দ দান করে, তার কৃতিত্ব 
মহাকবি ইকবালের ; আর ষদি কোথাও তাদেরকে আশাম্চুদূপ আনন 
দান না করে, সে ত্রুটি অস্কুবাদকের | 

মুল গ্র্থ প্রকাশের পর তিন দশক অতীত হ'য়ে গেলো। এর 
মধ্যে “আস্রারে খুদী"র বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের কোনে প্রচেষ্টা 
হয়েছে বলে জানি না। মুল গ্রন্থ গ্রকাশের পাচ বছবেব মধ্যে বিভিন্ন 
ইউরোপীয় ভাষায় এর অংশ-বিশেষ অস্কুবাদ করা হয়েছে এবং একমাত্র 
ইংরেজী তাষায়ই এর সম্পৃর্ণ অন্থুবাদ ইতিপৃবে+বেরিয়েছে। বাঙলা 
সাহিত্যের এই অভাব পুবণের জগ্য আমার এ দীন প্রচেষ্টা। সাফল্য 
বিচারের ভার আমার সহদয় পাঠকপাঠিকাদের উপর। 

কবি-বদ্ধু আহসান হাবীবের অস্গুপ্রেরণায় এ অন্থবাদ আরম্ত করি। 
আজ এ অন্বাদ গ্রন্থ গ্রকাশের দিনে তাকে জানাই আমার আন্তরিক 
প্রীতি । কবি গোলাম মোস্তাফা. ফর্ক্ুখ আহমদ, মতিউল ইস্লাম, 
অশোকচন্দ্র রায়, জিতেন্্র চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ স্থধীগণ আমায় উৎসাহ 
দিয়েছেন। ফর্রুখ আহুম? মহাকবি ইকৃালের উদ্দেম্তে একটি কবিতা 
লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন। পরম স্সেহতাজন কিশোর 
বন্ধুদের ক।ছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। সানন্দে এদের সকলের 
খণ স্বীকার করছি। অগ্রজগ্রতীম মওলবী আবদুল জব্বার সাঁছেৰ এর 
মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাঁকে জানাই সম্রদ্ধ জীতি। 

ইক্বাল সাহিত্যের 'রস-পিপান্তুগণকে এ অনুবাদ আনন। দান 
করলেই আমার শ্রম সার্থক। 


“আজাদ' কার্ধালয় 
কলিকাতা নৈয়দ আবদুল মাল্সান 
নভেম্বর, ১৯৪৫ 


আবাভ্ল্জ্লাল্তে এুলী 


পূর্বাভক্য 


বিশ্ব-উজ্জলকারী সুর্য 
যখন ঝাপিয়ে পড়লে! রাত্রির বুকে 
দন্্যর মতো, 
আমার কামার অশ্রু 
শিশির-সিক্ত ক'রে তুললো 
গোলাব-পাপড়ির সুখ । 
, আমার অজ্ঞ 
ধুয়ে নিষ্মে গেলে! নিন 
নাগিস্‌ ফুলের আখি থেকে, 
আমার অনুরাগ 
জাগ্রত করে দিলে। তৃখরাজিকে 
আব্র করলে! তাদেরকে বধিষুঃ 


আস্রারে খুদী ২৮ 


মালী পরীক্ষা করুলে 
আমার সংগীতের শক্তি, 
সে বপন করুলে আমার সংগীত 
আর আহরণ করলে একখানি তর্বারি। 
মৃত্তিকার.বৃকে 
সে'বপর্ন করুলো আমার অশ্রুর বীজ, 
বয়ন করলো আমার আতনাদ 
বাগিচার সাথে 
তাতের সততার মতো । 


যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র, 
তবু অতুযুজ্জল বিভাময় হূর্ধ আমারই ; 
বক্ষোমাঝে আমার 
শতেক পূর্বাশার আলো । 
আমার ধুলিকণা 
জামশেদের স্ুরাপাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর, 
সে জানে সেই সব পদার্থকে 
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে । 
আমার চিন্তাধার। 
ছিনিয়ে এনেছে এক মৃগীকে, 
যে আজও ছু'টে আসেনি প্রকাশমাঁন হয়ে 
অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে । 


২৯ আস্রারে খুদী 


সুন্দর আমার বাগিচা, 
পত্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ ; 
আমাব পরিচ্ছদের মাঝে 
লুক্কায়িত আছে 
কতো অস্ষুট গোলাব 
মুক ক'রে দিয়েছি আমি সেই গায়কমগ্ডলীকে 
যারা মিলিত হ'য়েছিলে' 
এক জল্সায়, 
আঘাত দিয়েছি আমি 
সাব! বিশ্বেব হৃদয়গ্রস্থিতে, 
কারণ আমা প্রতিভীব বাঁশীতে 
নিহিত বয়েছে 
এক অভূতপুধ স্ব; 
সংগীত আমাৰ নুতনতম 
আমাব সংগীদের কাছেও । 


জন্ম নিয়েছি আমি এই ধবিত্রীব বুকে 
নবীন গৃর্ষেব মতো, 
আকাশের নীহারিকা-লোকেব সাথে 
নেই আমাৰ পরিচয় ; 
এখনো আত্মগোপন কবেনি তারকারাঁজি 
আমার আলোকৈশ্বর্ষের সম্মুখে, 


৪. 


আঙ্রারদ খুনী 


আমার তাপমানের পারদ আজো! হয়সি সির 
আমার নৃত্যপর আলোকরখ্যি 
আজো স্পর্শ করেনি বযুজেক বুক, 
আমা রক্তিম আভা 
আছে৷ স্পর্শ করেনি পৰতের শিখর । 


অস্তিত্বের আখি 
আজে! নহে পরিচিত 


আমার কাছে; 
জাগ্রত হ'য়ে উঠি আমি কম্পা়মানভাবে, 
ভীত আমি নিজকে প্রকাশ কর্তে । 
আমার উষা সমাগত হোল 
প্রাচী-র তোরণ থেকে 
আর মিশে গেলো রাত্রির অন্ধকারে, 
একটি নবীন শিশির বিন্দু 
পড়লো বিশ্ব-গোলাবের মুখে । 
প্রতীক্ষা কর্‌ছি আমি সেই ভক্তদের 
যারা উত্থান করে উষালোকে ; 
গুগে! সুখী তারাই, 
যাধা পূজা করবে আমার অস্তরের অগ্নিকে ! 


৫১ খালাত খঙী 


প্রয়োজন নেই জামার ক্ধাজ.কের মাস্ছুষের কর্ণের, 
আমি দাপী 
অনাগত ফুগের কঘির। 
হাদয়ংগম কনে ন! জ্মামার বাণীর গৃট অর্থ 
আমার নিজের যুগ, 
ইউসুক্ষ আদার 'এই বাজারের জন্য নয় ! 
হতাশ আমি আমার প্রাচীন সংগীদের জন ; 
আমার সিনাই দগ্ধ হয় 
সেই মুসার জন্ট- 
যে আস্বে ভবিষ্যতে । 


সমুদ্র তাদের শান্ত নিস্তরংগ 
শিশিরের মতো, 
কিন্তু শিশির আমার ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ 
মহাঁসমুদ্্রের মতো । 

আমার সংগীত আর এক পৃথক জগতের 

তাদের থেকে ; 
এই বংশী আহ্বান ক'রে আর সব পথচারীকে 

পথ ধর্বার জন্য ৷ 


জন্ম নিয়েছিলো! কতো কবি 
তার মৃত্যুর পরে, 


আস্রারে খুদী 


খু'লে দিয়েছিলো আমাদের আখি 
যখন তার নিজের আখি হোল নিমিলিত। 
চল্‌্তে লাগলো আবার সম্মুখের দিকে 
অনস্তিত্ব থেকে, 
ফুটনোন্ুখ গোলাবের মতো। 
তার সমাধি-ম্ত্তিকার উপর । 
যদিও কতো কাফেলা 
অতিক্রম ক'রে গেছে এই মরুভূমি, 
তারা চলেছিলো? 
যেমন চলে উট 
নিঃশব্দ পাদক্ষেপে। 


আমি একজন প্রেমিক ; 
উচ্চ নিনাদ আমার ধর্ম ঃ 
রোজ কেয়ামতের চীৎকার 
আমার কাছে তোষামোদ । 
আমার সংগীত 
তণ্ধীর শক্তিকে করেছে অতিক্রম 
তবু আমার ভয় নেই পাশী ভেঙে যাবার । 
আমার শোতের সাথে পরিচয় না হওয়াই ছিলে। ভালো 
সেই বারি-বিন্দুর, 
তার ভয়ংকর রূপ বরং উন্মাদ ক'রে দেবে 
মহাসমুদ্রকে । 


আস্রারে খুদী 


কোনো নদী 
ধরতে পার্বে না আমার ওমানকে ; 
পমত্ত সমুদ্রের প্রয়োজন 
ধ'রে রাখতে আমার বাত্যা | 
যদি কুঁড়ি প্রন্ষটিত হয়ে 
না হয় গোলাঁবের আস্তরণ, 
কোনে মূল্য নেই 
আমার বসন্ত-মেঘের করুণার । 
বিছ্যৎ-ঝলক তন্দ্রাবিভূত হ'য়ে আছে 
আমার আত্ার ভিতরে । 
বয়ে চলি আমি 


পর্বত ও সমতলের উপর দিয়ে। 


যুদ্ধ কর আমার সমুদ্রেব সাথে, 
যদি তুমি হও সমতলক্ষেত্র ; 
গ্রহণ করো আমার বিছ্যুতৎ-চমক, 
যদি তুমি হও সিনাই 
আমায় দেওয়া হয়েছে আবে-হায়াত 
পান করতে, 
আমি হয়েছি মহাজ্ঞানী 
জীবন-রহস্তের | 


'আস্রারে খুনী 


ধুলিজাল শক্তি সঞ্চয় করেছে 
আমার অগ্নি-গীতি থেকে ; 
বিস্তার করেছে সে তার পক্ষ, 
পরিগত হয়েছে খগ্ভোতে । 
কেউ বলেনি সেই রহস্ক, যা'বলুযষো আমি, 
অথব। বিস্তার করেনি চিস্তার রত্ব 
আমার মতো । 


এসো)__ 
যদি তুমি জান্তে চাও 


চিরশুণ জীবন-রহস্তয ! 
এসো, 


যদি তুমি চাও 
স্ব্গ-মতণকে জয় করতে ! 
অষ্টা শিখিয়েছেন আমায় 
এই সংগীত, 
আমি পারি না তা” গোপন করতে 
আমার সংগীদের কাছ থেকে । 


ওগো সাকী! 
ওঠ,__ঢালো স্বরা আমার পাত্রে, 
কালের কোলাহলকে করো দূরীভূত 
আমার অস্ত্র থেকে ! 


আজ্রারে খুর্দী 


জম্জম্‌ থেকে বয়ে আসে 
যে উজ্জ্বল সুরা, 
যদি ভিখারীও করে তার পুজা 
সে হয়ে উঠবে রাজ্যেশ্বর | 
তাতে চিষ্ঠাকে ক'রে তোলে 
আরে প্রশান্ত জ্ঞানময়, 
তীক্ষ আখিকে ক'রে তোলে তা* তীক্ষতর । 
তুণকে সে প্রদান করে পৰতের ভার, 
শুগালকে দেয় সিংহেব শক্তি । 
ধুলিকণাকে তা" তুলে নেয় সপ্তধি-মগ্ডলে, 
আর বারিবিন্ধু ফু'লে উঠে 
ধারণ ক'রে সমুদ্রের আকার । 
রোজ কেয়ামতের কোলাহলের মাঝে 
আনে সে গতীর নিস্তব্ধতা 
তিতির পক্ষীর পদযুগল রঞ্জিত কবে সে 
বাজ পক্ষীর শোণীতে । 


ওঠ,-_ঢালো৷ আমার পিয়ালায় 
স্বচ্ছ সুরা, 
এনে দাঁও চন্দ্রালোক 
আমার চিন্তার অগ্ধকার নিশীখিনীব বুকে, 


আস্রারে খুর্দী ৩৬ 


যেনো আমি পারি 
ফিরিয়ে আন্তে মুসাফেরকে তার গৃহে, 
আলম্পরায়ণদের মাঝে আন্তে পারি 
অশান্ত ব্যাকুলতা ; 
যেনো এগিয়ে যেতে পারি উত্সাহের সাথে 
নূতনের সন্ধানে-_ 
আর পরিচিত হোতে পারি 
নৃতনের অগ্রদৃতরূপে ; 
অক্ষি-তারকার মতো হোতে পারি 
অস্তপূ্ণ্-সম্পন্ন মানবের কাছে, 
যেনে প্রপিষ্ট হোতে পারি বিশ্বের কর্ণে 
কণ্টন্ববের মতো ; 
বর্ধন করতে পারি কাব্যের মূল্য, 
আর অভিষিক্ত করতে পারি 
শু গুলসকে 
আমার অশ্রুবিন্দ্-পাতে । 


রুমীর প্রতিভায় অনুপ্রাণিত আমি 
আবৃত্তি ক'রে যাই গোপন রহস্ত্ের মহাগ্রন্থ । 
আত্মা তার জলন্ত অগ্নিকুণ্ত, 
আমি শুধু স্কুলিংগ-_- 
যা জলে ওঠে মুহুতের জন্য | 


৩৭ আস্রারে খুদী 


জ্বলস্ত দীপশিখা তার 
গ্রাস করেছে আমায় পতংগের মতো, 
তার সুরা 
কানায় কানায় পুর্ণ করেছে আমাৰ পিয়ালা । 
রুমী স্বরণে পরিণত ক'রেছিলেন 
আমাব মৃত্তিকাকে, 
আব আমাব ভস্মকে ক'বেছিলেন 
প্রজ্ছলিত অগ্নিকুণ্ত। 
বালুকণা উঠে এলো মরুঞূমি থেকে, 
যেনে সে ছিনিতয় আন্তে পারে 
* স্ধের ওজ্জলা | 


আমি একটি তরগ, 
আস্বো আমি বিশ্রাম নিতে 
তার সমুদ্র-বুকে, 
যেনো আমি আপনার ক'রে নিতে পারি 
ভার দীপ্রিমান মুক্তারাজি | 
আমি তার সংগীতের স্থরায় মাতাল, 
জীবন সঞ্চয় কবি আমি 
তাঁর খাণীর হাওয়া থেকে 


আস্রারে খুদী ৰ ৩৮ 


তখন রাত্রি, 
অস্তর আমার শোকোচ্ছাসে পরিপুর্ণ, 
নিশুব্ধতার বুক ভ'রে দিলো 
আমার ফর্ইয়াঁদ 
বিশ্বপ্রভুর কাছে। 
অভিযোগ করছিলাম আমি 
বিশ্বের ছুঃখ-বাথার জন্য, 
বিলাপ করছিলাম 
আমার পিয়ালার শুহ্যতায় । 
অতঃপর আখি আমার 
পারলো না আর সহ্য কর্তে, 
পরিশ্রীন্ত হ'য়ে অচেতন হ'য়ে পড় লে 
গভীর ঘুমে । 
আবিভূতি হোলেন সেই পীর, 
সত্যের উপাদানে যিনি গঠিত,__ 
লিখেছিলেন যিনি কোরাণ ফার্সী ভাষায় । 


বল্লেন তিনি,_ 
“ওগো উন্মত্ত প্রেমিক, 
পান ক'রে নেও প্রেমের স্বচ্ছ স্থরা । 
আঘাত করো তোমার হৃদয়-গ্রন্থিতে, 
জাগিয়ে তোল তা'তে উদাত্ত স্তর, 


২৩৯ 


আস্রাবে খুদী 


নিক্ষেপ করো তোমার মস্তক পিয়ালায় 
আর তোমার আখি অস্ত্রযুখে ! 


ক'রে তোল তোমার হাস্ত 
শতেক দীর্ঘশ্বাসের উতসমুখ, 


মানবের অন্তর হোক্‌ রক্তাক্ত 
তোমার অশ্রজলে ৷ 
কতোকাল থাকৃবে তুমি নীরব 
কুড়ির মতো ? 
বিক্রয় কবে তোমার স্ুবভী শ্বলভে 
গোলাবের মতো ! 


জিহবা! তোমার আড়ষ্ট বেদনায় ; 
নিক্ষেপ করো নিজকে অনল-কুণ্ডে 
ইন্ধনের মতো ! 
ঘণ্টার মতো ভংগ করো নিশুব্ধতা, 
আর প্রত্যেক অংগ-প্রতংগ থেকে 
উচ্চারণ করো বিলাপ-ধ্বনি ! 


তুমি অগ্নি 
পরিপূর্ণ করো সার! বিশ্ব 
তোমার আলোয় । 
দগ্ধ করো অপরকে তোমার দাহনে ! 


আস্রারে খুদী ৪৩ 


ঘোষণা করে রহস্য - 
সেই প্রাচীন সুরা-বিক্রেতার ;* 
তুমি হও সুরার তরংগ, 
স্বচ্ছ পিয়ালা হোক্‌ তোমার বসন। 


চর্ণবিচুর্ণ করো ভয়ের দর্পণকে, 
বোতল ভেংগে দাও বাজারের মধ্যে ! 
নলের বাশীর মতো 
নিয়ে এসো বাণী নল-বন থেকে ; 

মজুর কাছে বয়ে আন সন্দেশ 

লায়লার কাছ থেকে ! 
স্যগ্টি করো নূতন ধারা তোমার সংগীতের, 

এশ্বর্ধশালী করে তোল সমাজকে 
তোমার উদ্যমে । 


ওঠ, প্রেরণ! দাও আবার 
প্রত্যেক জীবিত আত্মাকে ; 
বলো, জাগ্রত হ ৪১ 
আর তোমার বাণীর যাত্ৃতে 
জেগে উঠক্‌ জীবস্ত আত্মা ! 
* বা মানে এখনে ইশী প্রেমেৰ রহত্য | 


আস্বাবে খুদী 


ওঠ,-_বাড়িয়ে দাও তোমার চবণ 
অন্থতর পথে; 
দুব করো! সব অতীতের 
এক-ঘেয়েমীর তন্দ্রা ! 
সংগীতে আনন্দের সাথে হও পরিচিত ; 
ওগো কাফেলার ঘণ্টা, 
জেগে ওঠ "” 


বক্ষ আমাব আলোকোৌজ্জল হয়ে উঠলো 
এই বাণীতে, 
উৎসাহে উদ্দীপনায় ফুলে উঠলো 
বংশীর মতো; 
আমি জেগে উঠলাম,_ 
যেমন ক'রে জাগে সংগীত তন্ত্রী থেকে, 
নির্মাণ কব্তে এক ফিরদাউস্‌ 
মানব-কর্ণের জন্য | 
তু'লে দিলাম আমি পর্দা 
আত্মার রহস্যের, 
খুলে দিলাম তার বিস্ময়কর গোপন-তত্ব। 
সতত ছিলো আমার একটি অসমাপ্ত মৃতি, 
অন্ুন্দব, মূল্যহীন, অশোভন | 


আস্রারে খু্দী ২. ূ্‌ ৪২ 


প্রেম করলো আমায় পুর্ণ £ 
আমি হোলাম মানুষ, 
জ্ঞান লাভ কর্লাম বিশ্ব-প্রকৃতির | 
দেখেছি আমি আকাশের ্নায়ুসমূহের গতি, 
চন্দ্রের শিরায় প্রবাহিত 
শোণিত-ধারা । 
কতো রাত্রি ধরে 
ক্রন্দন করেছি আমি মানবের অন্ত 
যেন আমি ছি'ড়ে ফেল্তে পারি 
জীবন-রহস্তের পর্দা ; 
তু'লে আন্তে পাবি জীবনের গঠন-রহস্তয 
প্রকৃতির বিজ্ঞানাগার থেকে । 


আমি সৌন্দর্য বিতরণ করি রাত্রিকে 
চন্দ্রের মতো, 
আমি শুধু ধুলিকণার মতো ভক্তি-বিনত 
সত্য ধর্মের কাছে__ 
(ইস্লামের কাছে), 
যে ধর্ম বু পরিচিত পরতে প্রান্তরে, 
জ্বালিয়ে দেয় যে মানব-হৃদয়ে 
অমর-সংগীতের অগ্নি-_ 


৪৩ 


আস্রারে খুদী 


সে বপন করেছিলো একটি ক্ষুদ্র পরমাণু, 


তু'লে নিয়ে গেলো একটি তূর্য, 
ফসল তার শত শত কবি 


রুমী-আত্বারের মতো । 


আমি একটি দীর্ঘশ্বাস £ 
উত্থান করবো আমি আকাশের উচ্চতায় ; 
আমি ধূমমাত্র, 
তবু উত্থান আমার 


আলাময় অগ্নি থেকে। 
উচ্চ চিন্ত! ছারা উধ্' চালিত হয়ে 


লেখনী আমার 
প্রকাশ করুছে সেই রহস্থ, 


যা" লুকায়িত ছিলো এই পার অগ্তরালে, 
যেনে একটি বিন্দু হোতে পারে 


সমুদ্রের সমতুল, 
আর বালু-কণ! পরিণত হয় সাহারায় । 


কাব্য-স্থষ্টি নয় এ মস্নভির লক্ষ্য 
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দধ-পুজ। 
আর প্রেম স্যষি। 


আস্রারে খুদী 


ভারতবাসী আমি ; 
ফার্সী নহে আমার মাতৃভাষা ; 
অধ চন্দ্রের মতো আমি, পিয়াল নহে আমার পূণ । 


চেয়ো না আমার কাছে ভাব-প্রকাশের যাহ, 
আশা করো না আমার কাছে 
খানাসার ও ইস্ফাহান। 


যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট 
ইক্ষুর মতো, 
তবু সুমিষ্টঠতর ফার্সী ভাষার ভংগি। 
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হোল আবিষ্ট, 
লেখনী আমার হোল পল্লবের মতো 
জ্বলন্ত কুর্ের | 
আমার চিন্তাধারার এখধের জন্য 
শুধু ফার্সীই হোল এর বাহন । 
ওগো পাঠক, 
দোষ দিওনা আমার স্ুরাপাত্র দেখে, 
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে 
এই সুরার স্বাদ। 


88 


প্রথম অধ্যায় 


| "বিশ্বের গাতধারাব মূল উৎস আস্মা। প্রতিটি মানবেব জীবনেব ধারাবাহিক 
গতি নিভর কবে আম্মাকে শপ্জিশ।লী করে তোলাব উপরে । ] 
অস্তিত্বের রূপ হোল আত্মার পরিণাম, 
সব কিছুই আত্মার রহস্য -_ 
যা দেখছে তুমি, 
জাগ্রত হোল যখন আত্মা চৈতন্য 
প্রকাশ করলে সে 
চিন্তার বিশ্ব । 
নির্ধাসে তার শত খিশ্ব লুক্কায়িত £ 
আত্ম-অন্ুভূতি আনয়ন করে বে-খুদীকে 
প্রকাশ আলোকে । 


আত্ম। দ্বার 
ধরিত্রীর বুকে রোপিত হয় 
বিরোধের বীজ £ 
অনুভব করে সে তার নিজেকে 
অগ্ঠতর রূপে 
তার নিজের থেকে । 


আস্রারে খুদী ৪৬ 


গঠন করে সে আপনার থেকে 
অপরের রূপ 
বধন করার জন্ত 
ঘবন্বের আনন্ন। 
এতো হত্যা আপনার বাহু-বলে 
যেন সে অন্থুভব করতে পারে 
আপনার শক্তি । 


তার আত্ম-প্রবঞ্চনা হোল 
জীবনের নিধাস; 
সে বেচে থাকে রক্ত-ধারায় শান করে 
গোলাবের মতো । 
সে ধ্বংস করে শতেক গোলাব-বাগিচা 
একটি মাত্র গোলাবের জন্য ; 
জাগিয়ে তোলে শতেক আত-বিপাপ 
একটি মা উর স্যতির জন্ত | 


এক আকাশের জন্তয 
সে প্রকাশ করে শতেক নবচন্ত্ৰ, 
একটি বাণীব জন্য শত শত কথার মালা, 
এই অপব্যয় ও নিষ্ঠ,রতার কৈফিয়ড 
রূপ দেওয়৷ আর পুর্ণ ক'রে তোল! 
আধ্যাত্বিক সৌন্দর্যকে । 


৪৭ 


আস্রাবে খুদী 


শিরী"র সৌন্দর্য সমর্থন করে 
ফব্হাদের যাতনা, 
একটি মাত্র মুগনাভি সমর্থন করে 
শতেক কক্তরী-মৃগের মৃত্যু । 
পতংগের ভাগ্য 
আত্মবিসর্জন করা জলত্ত অগ্রিকুণ্ডে, 
তার এ শান্তি সমর্থন করে প্রদীপ । 


আত্মার তুলি 
চিত্রিত করে বতমাঁনের শতেক দিবসকে 
এগিয়ে আনতে ভবিষ্যতের 
একটি মাত্র পূর্বাশা । 
অগ্রঠি তার দ্ধ করেছে শতেক ইব্রাতিমকে 
প্রজ্লিত কর্তে মুহাম্মদের একটি প্রদীপ । 
কত, কর্ম, কাধ, কারণ-- 
সব কিছুই রূপ সেই কর্মের উদ্বেশ্টের | 
আত্মা হয় জাগ্রত, প্রোজ্জল, পতনশীল, 
আবার হয় বিভাময়, জীবস্ত, 
সে হয় দপ্ধ, অলোময়, চলমান ও উড়ন্ত । 
সময়ের বিস্তৃতি তার লীলাক্ষেত্র ; 
স্বর্গ তার পথের ধুলি-তরংগ । 


আস্রারে খুদী ৪৮ 


তার গোলাব-বাশ থেকে 
বিশ্ব হয় গোলাঁবে ভরপুর ; 
রাত্রি জন্ম নেয় তার নিদ্রায়, 
দিন জেগে ওঠে তার জাগরণে । 
বিভক্ত করেছে সে তার অগ্নিকুণগুকে স্ফুলিংগে 
আর জ্ঞানকে শিখিয়েছে 
বৈশিষ্ট্যের পুজা । 


সে ধ্বংস করেছে নিজেকে 
আর স্থষ্টি করেছে পবমাণু, 
সে বিস্তত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য 
আর স্যরি করেছে বালুকারাশি 
তারপর “স তার বাপ্তিতে হোল ক্লান্ত, 
আবার একত্রীভূত হ'য়ে হোল 
পর্বতমালা । 
এই হোল আত্মার প্রকৃতি 
নিজেকে প্রকাশমান করতে £ 
প্রতি পরমাণুতে 
আত্ার শক্তি রয়েছে তন্দ্রালস। 


শক্তি-__যা” রয়েছে অপ্রকাশ ও নিক্থ্িয় 
কর্মশক্তিকে করে সুশুংখল। 


৪69) 


আস্রারে খুদী 


বিশ্বজীবন যতো বেশী করে আসে 
আত্মশক্তি থেকে, 
জীবন ততোই এই শক্তির স।.থ রাঁখে সামপ্তস্য | 
একটি জল-বিন্দ্ু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষণ 


তার অস্থরে, 
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে ক'রে তে।,ল একটি মুক্তা । 


সরা! রূপহীন, 
কারণ 'অহম্‌' তার ছুর্বল ; 
সে তার কগ পন্িহভণ কবে 
পাত্রের করুণায়। 
যদিও স্ররাপাত গ্রহণ কনে ৭প 
তবু সে খণী আশাদেখ কাছে 
তার গতির জন্তা । 
পর্বত যখন হাগিয়ে ফেলে 
তার আপনাকে, 
পরিণত হয় “স বালুক্ায়, 
আর অভিযোগ করে যে সশৃদ্র কী হয়ে ওঠে 
তার উপরে ; 
তরংগ,_যতোদিন থাকে সে 
সমদ্র-বঙ্ষে তরংগ হয়ে, 
আরোহী ভোতে পারে সমুদ্্র-পুষ্ঠে । 


আস্রারে খদী ৫০ 


আলোক গ্রহণ কর্লে চক্ষুর রূপ 
আর দিথিদিক চল্তে লাগলো 
সৌন্দ্ধের সন্ধানে । 
তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে 
বধনে্র শক্তি, 


তার আকাংখা বিদীর্ণ ক'রে দিল বাগিচার বুক । 
মোমবাতি তার নিজেকে করলে একভ্রীভূত 
আর গ'ড়ে তুললে তার আপনাকে 
পরমাণু থেকে; 
তারপর সে লাগলে গল্তে 
আর আপনার »গ্া থেকে পলায়ন করতে, 
বেয়ে গড়তে লাগলে সে আপনার আখি থেকে 
অশ্রর মতো । 


যদি অংগুরিয়ের প্রস্তরাধার হোত 
স্বভাবতই আত্ম-সংরক্ষিত, 
ভোগ করত না সে আঘাত; 
কিন্ত যখন শিরোনামা ছারা 
হয় তার মূল্য নিবূপিত, 
স্কন্দ তার আহত হয় অন্যের নামের বোঝায় । 
যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢবপে স্থিত 
তার আপন ভিত্তিতে, 


৫১ 


আস্রারে খুদী 


বন্দী চন্দ্র ঘু'€রে চলে তার চারিদিকে 


নিরবচ্ছিন্ন গতিতে । 
সৃষ্ধের সত্ত। বলিষ্ঠতর 


পৃথিবীর চেয়ে 
বিশ্ব তাই আপন-ভোলা 
সষধের আখির আলোয় । 
রক্তবর্ণ বীচের *্* রঙের মহিমা 
নিবদ্ধ করে আম।দের আখিষুগ, 
পবত হয় এ্তখধশালী 


নে তার গৌরবে £ 


ঞ 
পরিচ্ছদ তার অগ্নিতে বোন।, 
মূল তার একটী আত্ম-প্রতায়শীল বীজের মধ্যে। 


জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে 
আত্মা থেকে, 
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে 
ৃ সমুদ্রের মহত্ব । 


বীচ _বৃক্ষবিশেষ । 


দ্বিতীয় অধাধ় 


[ আস্মাব জীবন স গৃহীত হয আদশ। গঠন পাব হ।কে হান্স দেখব ভেতব থেকে । 


জীবন সংরক্ষিত হয় উচদাশ্য দ্বারা, 
কাফেলার বাশী বাজে অবিরাম 
গগ্ব্য পথেৰ সীমানায় পৌছ বার জন্য । 
চাওয়ার ম।ঝেই মান্তষের জীবন, 
উওস-মুন তাব লুঞ্ষায়িত আকাংখাঁর ভিতরে । 
আকাংখাকে রাখো জীবন্ত ক'রে 
তোমাৰ অণ্চব-তলে, 
পাছে তোমার লুদ্্র ধুলিকণ। 
পরিণত হয় 
সমাঁধি-ম্বত্তিকায় । 


এই গন্ধ-বর্শে-ভব্রা বিতবেখ আতক্মাই ভোল 
অন্তরের আকাংখ'। 
আকাংখার বাস-ভুমি 
লুদশরিত প্রতি পদার্থের প্রকৃতিতে । 
আকাংখ। নৃত্যপর করে তোলে 
বক্ষোমধ্যে হদ্পিগকে, 


&৩ আস্রারে খুদী 
ওজ্জল্য তার জ্যোতিম্মান ক'রে তোলে বক্ষকে 


দর্পণের মতো ৷ 
বিশ্বকে সে দান করে শক্তি 


উধ'সুখে উত্থানের ! 
মুসার অনুভূতির কাছে 
সে হোল খেজ রের মতো ! 
অন্তর আহরণ করে তার জীবন 


এই আকাংখার অগ্নি থেকে, 
যখন সে পায় জীবন, 


তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর 
যা অসত্য । 


যখন তার আকাংখা স্থপ্টিতে 
সে হয় বিরত 
ভগ্ন হ'য়ে যায় তার পক্ষ, 
করতে পারে না সে উত্থান । 
আকাঁংখা আত্মাকে রাখে চিরজা গ্রত, 
সে হচ্ছে অশান্ত-চঞ্চল তরংগ 


আত্মার মহাসমুদ্ছে | 
আকাংখ। একটি ফাদ 


আদর্শকে ধ'রে রাখবার, 
কর্মগ্রন্থকে বেধে রাখবার যন্ত্র ৷ 


আস্রারে খু ১৪ 


আকাংখার অপলাপ 
নির্মম মৃত্যু 
জীবস্তের কাছে, 
যেষন উত্তাপের অভাব 
নিবাপিত করে অগ্রি-শিখা ॥ 


কোথায় আমাদের জা গ্রুত চক্ষুর উত্সমূখ ? 
আমাদের দর্শনের আনন্দ 
নিয়েছে দৃশ্যমান রূপ । 
তিতির পক্ষীর পদযুগ জম্ম নিয়েছে 
তার চলার অপরূপ ভংগি থেকে, 
বুলবুলের চঞ্চ তার সংগীতের আনন্দ থেকে। 
নল তখনই হয়েছে সুখী, 
যখন সে পরিত্যাগ করেছে 
তার জন্মভূমি-_ 
নলবন ; 
তখনই কারামুক্ত হয়েছে তার সংগীত 
যা” ছিলো বন্দী । 


সেই অন্তরের অন্তঃসার কি 
যে সন্ধান করে ফেরে নব নব আবিষ্কারকে, 
উত্থান করতে চায় উধলোকে ? 


৬৬ শাস্রাতে খুর্ী 


জান তুমি- কোথায় এ রহস্যের কারণ ? 
সে হোল আকাংখা, যে জীবনকে করে এঁশখবর্বশালী, 
মন তার গর্ভের সম্ভান। 
সমাজের গঠন, তার রীতি আর 
আইন-কানুন কি ? 
কি এই বিজ্ঞানের অপূর্ব শক্তির রহস্য ? 


একটি আঁকাংখা তার নিজের শক্তিতে 
হৃদয়ংাম ক'রেছিলো নিজকে, 
অস্তর বিদীর্ণ ক'রে বাইরে এসে সে 
পরি গ্রহণ কবেছিলো বূপ 


নাক, হাত, মস্তিক্চ, চক্ষু এবং কর্ণ, 
চিন্তা, কল্পনা, ভাব, স্মৃতি এবং বোধ 
সব কিছুই অস্ত্র জীবনের আবিষ্কার 
আত্ম-সংরক্ষণের জন্য 
তার বিরাম-হীন সংগ্রামে 


বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় ত্হান, 
বাগিচার লক্ষা নয় 
কড়ি আর ফুল! 


আস্রারে ধুদী ৪৬ 


বিজ্ঞান হোল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের, 
বিজ্ঞান একটি পন্থা 
আত্মাকে শক্তিশালী কর্বার। 
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভূত্য, 
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে 
শর আপন গৃহে ! 


জাগ্রত হও, 
ওগো যারা জীবন-রহস্তের কাছে অপরিচিত, 
আদর্শের নুরা-রসে প্রমত্ত হ'য়ে ওঠ জেগে ; 
আদর্শ_-পুর্বাশার আলোকে সমুজ্জবল, 
প্রজ্লিত অগ্নি আল্লাহ. ব্যতীত সকলের কাছে, 
যে আদর্শ স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর, 
যে জয় করবে, মুগ্ধ করবে, যাঁছু কর্‌বে 
মানুষের আত্মাকে; 
প্রাচীন মিথ্যার যে ধ্বংসকারী ; 
যে সংক্ষোভে পরিপুর্ণ, 
রোজ কেয়ামতের প্রতিরূপ | 


বেঁচে আছি আমর! আদর্শ গঠন দ্বারা, 
উজ্জ্বল হ'য়ে আছি আমরা 
আদর্শের স্ধালোকে 


তৃতীয় অধায় 


[ আস্মীকে শক্তিশালী ক'বে তোলে প্রেম ] 


একটি অতি সূক্ষ্ম আলোক-বিন্দুর নাম আত্মা, 
সেই হোল জীবনালোক 
আমাদের ধুলিরাশির ভিতরে । 


প্রেম ছারা হয় সে অধিকতর স্থায়ী, 
অধিকতর জী বস্তু, জলন্ত, প্রোজ্জল । 
প্রেম থেকে হয় বিচ্ছুরিত 
তার সন্তার আলোক, 
সে অজ্ঞাত সম্ভাবনাকে 
দেয় পুর্ণতা। 
প্রকৃতি তার সংগ্রহ করে অগ্নি প্রেম থেকে, 
প্রেম শিক্ষা দেয় তাকে 
বিশ্বকে আলোময় করতে । 
প্রেম তরবারি এবং খড়াকে করে না ভয়, 
আব-হাওয়া আর মৃত্তিকা থেকে 
নহে তার জন্ম । 


আস্রাঁরে খুল্ী ৫৮ 


প্রেম বিশ্বে আনয়ন করে শান্তি আর সংগ্রাম, 
জীবনের উৎস হোল প্রেম, 
প্রেমই মৃত্যুর ভয়াল কৃপাণ। 
কঠিনতর পর্বত হয় প্রকম্পিত প্রেমের ওজ্জল্যে, 
এশ্বরিক প্রেম পরিণত হয় পরিপুণ ঈশ্বরে ! 


শিক্ষা করো প্রেম আর প্রেমাস্পদের সন্ধান £ 
সন্ধান কর আখি নুহের আর 
অন্তর আযুবের | 
তোমার ধুলি-মুষ্টিকে পরিণত কর স্বর্ণ, 
চুত্ধন করো এক পরিপুণ মানবের 
প্রবেশপথ ! 
প্রজ্জলিত কর তোমার বাতি 
রুমীর মতো 
আর দগ্ধ কর রুম তাব্রিজের অগ্রিতে | * 
প্রেমাস্পদ লুকায়িত তোমার অন্তুরে, 
প্রদর্শন করবো আমি তাকে তোমার কাছে 
যদি থাকে তোমার দর্শনের চক্ষু | 
প্রেমিকেরা তার সুন্দরের চাইতে শুন্দরতর, 


মধুরতর, শ্ুশ্রীতর, প্রিয়তর | 
* এখানে দার্শনিক কবি জালালউদ্দীন রুমীর আত্মিক গুরু শাম্স-ই-তাব্রিজকে 
বুঝানে! হয়েছে। 


৫৯ আস্রারে খুদী 


আত্ম! হয় বলশালী তার প্রেমে, 
ভূমির ক্কন্ধ স্পর্শ করে 
সপ্তধিমণ্ডলকে ৷ 
নজদের ভূমি হ'য়েছিলো সমুজ্জল 
তার গৌরবে, 
সে লাভ কর্‌ুলো এক মহোল্লাস 
আর উত্থান করলো আকাশের উচ্চতায় । & 


মুসলিমের অন্তুঃকরণ মুহাম্মদের আবাস, 
যত গৌরব আমাদেব, 
মুহাম্মদের নাম থেকে । 
সিনাই তার গৃহের ধুলিরাশির আঁবতর্ মা, 
বাসভূমি তার কাবার কাছেও তীর্থেব মতো । 
অনন্ত কাল তাঁর সময়ের একটি মুহুর্ত মাত, 
বধিত হয় এ অনন্ত কালের আয়ু 
তার অন্তঃসার থেকে ! 


ঘুমিয়েছিলেন তিনি তৃণের আন্তরণে, 
কিন্তু লুষ্টিত হয়েছিলো খস্রুর রাজ মুকুট 
তাঁর অন্গুগামীদের চরণতলে । 
* ন্জব্্--আরবেব উচ্চভূমি। বছ বোমাঞ্চকবৰ প্রেমেব কাহিনী এ দেশের 


সংগে বিজড়িত । লীয়লা! মজন্ব প্রেমকাহিনী বিশ্ববাসীৰ কাছে অবিল্মরনীয় হয়ে 
খকবে। 


আস্রারে খুদী ৬০ 


তিনি গ্রহণ করলেন হেরা পর্বতের 
, নৈশ নিস্তব্ধতা 
আর গঠন করলেন একটা রাজ্য, আইন 
আর শাসক-মগুলী। 


কতো রান্রি তার কেটে গেছে 
নিদ্রাহীন চোখে, 
যেন ঘৃমাতে পারে মুস্লিম পারস্ত-সিংহাসনে । 
যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহ যেতো গলে 
তাঁর তরবারির চমকে, 
আর নামাযের সময়ে অশ্রু ঝর্‌তো৷ তার চোখে 
বৃষ্টিধারার মতো । 
প্রার্থনা করতেন যখন তিনি আল্লার সাহায্য, 
তরবারি তার জওয়াব দ্রিত-__“আমীন”, 
আর ধ্বসে যেতো কতো রাজবংশ । 
আন্লেন তিনি নবতর কান্ুন 'এই বিশ্বে । 


প্রাচীন সাঘ্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি 
সমাপ্রির দিকে। 
দ্বার উদ্ঘাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের 
ধর্মের কুপ্তিকা ছার! £ 


৬১ 


আস্রারে থুর্দী 


বিশ্ব-গর্ভে কোনদিন জন্ম নেয়নি 


তার মতো মহামানুষ । 
দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চনীচ ছিলো সমান, 


বস্তেন তিনি আহারে তার ভূত্যের সাথে 
এক বিছানায় । 


তায়ী আমীর-কন্তা * ভোল বন্দী 
সমর-ক্ষেত্রে 
আর আনীত হোল মহাপুরুষের সম্মুখে 
চরণ যুগল তার শুংখলাবদ্ধ, দেহ অনাবৃত, 
লজ্জায় শির অবনত । 
মহান নবী যখন দেখ লেন তাকে অনাবুত, 
ঢেকে দিলেন তার মুখমণ্ডল 


আপনার আচ্ছাদন দ্বারা । 


আমরা অধিকতর উলংগ 
তায়ী আমীর-কুমারীর চেয়ে, 


অনাবৃত আমরা বিশ্বের জাতিসমূৃহের কাছে । 
ঈমান আমাদের তারই উপর 
রোজ কেয়ামতের দিনে, 
এই বিশ্বেও শুধু তিনি আমাদের রক্ষক। 


* জ[তিথ্য-পবায়ণ হাতেম তায়ীৰ কন্যা । 


আস্রারে খুদী ৬২ 


তার অনু গ্রহ আর গজব 
উভয়ই হচ্ছে করুণা ঃ 
একটা হচ্ছে করুণা বন্ধুদের উপর, 
অপর শক্রর প্রতি । 


খু'লেছিলেন তিনি করুণার ছার 
হুশ মনের কাছে, 
মক্কায় প্রচার করেছিলেন বাণী ঃ 
“কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না 
তোমাদের উপর ।৮ 


আমরা যার৷ জানিনা দেশের বন্ধন 
আছি দৃষ্টির মতো এক 
যদিও আলোক আসে তার ছু'চোখ থেকে 
বাস করি আমরা হেজাজ, চীন ও পারস্তে £ 
তবু আমরা শিশির-বিদ্দুচয় 
এক হাস্তোজ্জল উষার। 


মেনে চলি আমরা নির্দেশ সেই মক্কার সাকীর 
একীভূত আমর! স্থরারস আর পিয়ালার মতো ৷ 
দগ্ধ ক'রেছিলেন তিনি নির্মম দাহনে 
যত আভিজাত্যের বিভেদ 
অগ্নি তার গ্রাস করেছিলো যতো মিথ্যা আর জঞ্জাল । 


৬৩) 


আস্রারে খুদী 


অসংখ্য দলবিশিষ্ট আমরা 
গোলাবের মতো 
কিন্ত খোশ.বু তার এক । 


আত্মা তিনি এই সমাঁজের, 
অদ্বিতীয় তিনি ! 
আমরা ছিলাম ভার অন্তরের গোপন রহস্য £ 
বাণী প্রচার করলেন তিনি নির্ভয়ে, 

আর আমরা হলাম অবতীর্ণ । 

তার প্রেমের গীতি পরিপুর্ণ করেছে আনার নিঃশব্দ বংশী, 
বক্ষে আমার আছড়ে পড়ে 
শতেক সংগীত-স্র | 


কি ক'রে বল্‌্বো আমি 
কি প্রেম জাগ্রত করেছিলেন তিনি ? 
শু কাষ্ঠরাঁশি ক্রন্দন করেছিলো 
তার বিদায়ে 
গৌরব তার প্রকাশ লাভ করে 
মুস্লিমের সত্তায়। 
কত সিনাই জাগ্রত হয় 
তার পথের ধুলা থেকে 


আস্ব।.ব খুদা 4৪ 


আমার মূত্তি জন্ম নিয়েছিলো 
তার দর্পণে, 
আমার উষ! জেগে উঠেছিলো 
তার বক্ষের সূর্য থেকে । 
বিশ্রাম আমার অশাস্ত-চঞ্চল, 
গোধুলি আমার উঞ্ণতর 
রোজ-ক্কিয়ামতের প্রভাতের চেয়ে, 
বসস্ত-মেঘ তিনি, আর আমি ত্বার বাগিচা, 
আডঙর-কুঞ্জ আমার শিশির-সিক্ত হয় 
তাব বধণে। 


আমি বপন করেছিলাম আমাব আখি 
প্রেমের ক্ষেত্রে, 
আর তু'লে নিয়েছি কল্পনার ফসল । 


“মদীনা-ভূমি মিষ্টতর উভয় বিশ্বের চেয়ে, 
আহা, ম্ুখময় সেই নগরী 
যেখানে আবাস সেই প্রেমাষ্পদেব 1৮ 
মোল্লা জামীর বর্ণনা-ভংগিতে 
আত্মহারা আমি ; 
তার কাব্য ও সাহিত্য আমাৰ অপুর্ণতার প্রতিষেধক 


রী আস্রারে খুদী 
তিনি লিখেছিলেন কাব্য 


অপরূপ ধাবায় 
আব গেঁথেছিলেন মুক্তী-মাল। 


প্রভুর গুণ কীতণের, 
“মুহাম্মদ হচ্ছেন ভূমিকা বিশ্ব-গ্রাচ্থেব ? 
সারা বিশ্ব হচ্ছে দাস আর তিনি তাৰ প্রভূ 1” 


প্রেমের স্থরারস থেকে জন্ম নেয় 
কতো আধ্যাত্মিক গুণবাজি £ 
অন্ধ অনুরাগ হচ্ছে প্রেমেব অন্যতম লক্ষণ | 
বোস্তামের খষি বায়েজিদ, 
যিনি ভক্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়, 
পরিতাগ ক'বেছিলেন তরমুজ | * 
আশেক হও অনুক্ষণ তোমাব মাশুকেব অন্ুবাগে, 
যেন তুমি সঞ্চালন কর্তে পাব পক্ষ 
পৌছতে আল্লাৰ নৈকট্য । 
পবিভ্রমণ কব মৃহতের জঙ্য 
অস্তবেব হেরা প্রদেশে, 
পরিত্যাগ করো নিজকে, ছুটে যাঁও আল্লার পথে । 


* বাষেজিদ বোস্তামী (বাঃ) তবমুজ খেতে অন্বীকাব কবেছিলেন, কেননা মহানবী 
মুহাম্মদ (দঃ) তবমুজ কোনোদিন খাননি | 


আস্রারে খুদী ৬৬ 


বলশালী হ'য়ে আল্লাহ, দ্বার! 
প্রত্যাবতন করো আত্মার দিকে, 
ভেঙে দাও ইন্দ্রিয়পরতার লাত ও ওজ্জার মস্তক । 
চালনা কর এক বাহিনী 
প্রেমের শক্তিতে, 
অবতীর্ণ কর তোমার আপনাকে 
প্রেমের ফারান্‌ পর্বতে ; 
যেন কাবার প্রভূ প্রদর্শন করেন 
তোমায় অন্ধুগ্রহ__- 
আর গ'ড়ে তোলেন তোমায় এই বাণীর প্রতিমৃতি কারে, 
“ওগো, প্রেরণ করবো এক প্রতিনিধি 
পিশ্বের বুকে ৮৯ 


কোরাণ 


চতুর্থ অধাঁয় 


. আত্মা দুর্বল হু'যে পডে ভিক্ষাবৃত্তি বা ] 


ওগো যারা কর গ্রহণ কর্‌তে সিংহের কাছ থেকে, 
তোমাদের প্রয়োজন 
তোমাদেরকে পরিণত কবেছে শুগালে । 
বেদনা-সংগীত তোমার দারিব্রোর ফল £ 
এই ব্যাধি তোমাব ব্যাথার উতসমুখ । 
তা'তে বিনষ্ট করে তোমাদের সম্মানের উচ্চ ধারণা, 
আর নিভিয়ে দেয় তোমাদের 
মহান কল্পনার আলোক । 


পান কর গোলাবী স্থরাবস 
অস্তিত্বের সোরাহী থেকে ! 
ছিনিয়ে নাও কালের ভাগ্তাৰ থেকে অর্থ ! 
নেমে এসো উ্ট-পৃষ্ঠ থেকে 
ওমবের মতো ! 
সাবধান, খণী হয়ো না কারুর কাছে ? 
আর কতকাল তুমি আকাংখ। কর্বে দাসত্ব 


শাস্রারে খুদী ৬৮ 


আর চাইবে শিশুর মতো আরোহণ কর্‌তে 
নলের উপর ? 


যে প্রকৃতি নিবন্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে; 
হ'য়ে পড়ে হীনতব 
দান গ্রহণের দ্বারা । 


দারিত্র্য গ্রহণ করে উৎকট আকার 
ভিক্ষাবুত্তিতে ; 
ভিক্ষায় ভিক্ষুককে ক'রে তোলে দরিদ্রতর | 
ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে 
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে 
আলোক থেকে । 


ছড়িয়ে দিও না তোমাব ধুলিযুগ্টিকে, 
সংগ্রহ কবো অন্ন তোমাব আত্মশক্তিবলে 
চন্দের মতো! 


যদিও দরিদ্র হতভাগ্য তুমি 
আর অভাবের যাতনায় বিচঞ্চল, 
তবু কামনা কার না £তোমাব দনের অন্ন 
অপরেব অনুগ্র5ঠ থেকে, 
চেয়ো না জল সুর্যের ঝর্ণা থেকে। 
পাছে তুমি পতিত হও লজ্জায় 


৬৯ 


আস্রারে খুদী 


মহানবীর সম্মুখে 
রোজকিয়ামতের দিনে, 
যেদিন প্রত্যেক আত্মা হবে ভয়ে প্রকম্পিত। 
চন্দ্র সংঞহ করে তার উপজীবিকা 
সুখের ভাণ্ডার থেকে 
আর বহন করে তার অন্থু গ্রহের দাঁগ 
আপনার বুকে । 


প্রার্থনা কর সাহস আল্লার দরবারে ' 
্বন্দযুদ্ধ কর সৌভাগ্যের সাথে । 
পবিজ্র ধর্মের গৌরবকে কোর ন। ক্ষুন্ন! 
যিনি মৃতির আবজন। দুর ক'রেছিলেন কাবা থেকে, 
বলেছিলেন আল্লাহ, প্রেম করেন সেই লোককে, 
যে উপাজন করে তার আপন জীবিকা । 
ধিক তাকে যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে 
অপরের কাছে, 
অবনত করে তার শির অন্কের করুণায় ! 


গ্রাস করেছে সে তার আপনাকে 
অপরের প্রদত্ত অনুগ্রহের অগ্রিতে, 
আত্মসম্মান বিক্রয় করেছে সে 
এক কপর্দকের বিনিময়ে । 


আস্তে খুদী ধ০ 


সুখী সে, 
যে রৌদ্রতাপ-দগ্ধ হয়েও খেজরৈর কাছে কামন৷ করে না 
এক পিয়ালা আবে-হাঁয়াত ! 
ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জায় ভ্রধুগ নহে তার সিক্ত £ 
তখনে। সে পূর্ণ মামুধ, 
শুধু মৃত্তিকা-খণ্ড নহে । 


সেই মহান তারুণ্য বিচরণ করে আকাশের নীচে 

মাথা উচু ক'রে 
পাইন বৃক্ষের মতো । 
হস্ত তার রিক্ত ? 

সে-ই সব চাইতে বেশী প্রভৃত্ব-সম্পন্ন 
আত্মার উপর । 

হাসপ্রাপ্ত হয় তাঁর এশ্বধ ? 

অধিকতর সাবধান সে। 


ভিক্ষাবৃত্তি বারা যদি অজ'ন কর 
একটি মহাসমুদ্্, 
তা” শুধু অনল সমুদ্রেই ; 
মধুরতর একটি ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দ্ু__ 
যদি অজিত হয় স্বহস্তে । 


9১ আস্রাবে খুদী 


সম্মানিত মানুষ হও। 
জলবুদের মতো 
রাখে! তোমার পিয়াল! উল্টে 
সমুদ্রের মাঝেও । 


পঞ্চম অধ্যার 


[ আত্ম! যখন শান্ত সংঙহ কৰে প্রেম থেকে, সে প্রভৃতৃ কব্তে পাঁবে বিশ্বে ভিতর 
ও বাইবের সব শক্তির উপবে । ] 
যখন আত্মাকে বলশালী ক'রে তোলা যায় 
প্রেম দ্বারা) 
শক্তি তার শাসন করে বিরাট বিশ্ব। 


সেই স্বর্গীয় খষি যিনি সাজিয়েছিলেন আকাশকে, 
তারার মালায় 
আহরণ ক'রেছিলেন এই সব কুঁড়ি 
আত্মার শাখা থেকে । 
হস্ত তার ভ'য়ে ওঠে এশী হস্ত, 
অড্লি-ইশারায় তার ছিখণ্ডিত হয় চন্দ্র । 
শান্তি-স্থাপনকারী সে এ বিশ্বের সকল বিরোধের মাঝে, 
আজ্ঞা তার পালন করে 
জামশিদ ও ভারিয়াঁস্‌। 


টা আস্রারে খুদী 


আমি বল্বো তোমায় বু-আলীর কাহিনী, ' 
নাম যার বহুবিখ্যাতি 
সারা ভারতের বুকে । 
প্রাচীন গোলাব-বাগিচার সংগীত শুনিয়েছিলেন যিনি, 
বলেছিলেন যিনি মুগ্ধকর গোলাবের কাহিনী । 
তার চঞ্চল খির্কার হাওয়ায় 
গ'ড়েছিলেন তিনি ফির্দাউস্‌ 
এই অনলোদূত দেশে ! 


একদিন তরুণ শিষ্য তার চলেছে বাজারের পথে, 
বুআলীর বাণীর সুরারসে 
প্রমত্ত তার শির। 
নগরের শাসনকত চলেছে পথে 
অশ্বপুষ্ঠে, 
চারিপাশে তার ভূত্য ও অনুচরবুন্দ। 
পুরোবর্তা অন্ুচর বল্লে চীঙুকার ক'রে ঃ 
“ওগো বে-খেয়াল পথিকদল, 
এসো না কেউ শাসনকতর্ণর চলাব পথে !” 
দরবেশ তখন করছে পাদবিক্ষেপ 
অবনত মস্তকে, 
নিমজ্জমান তার আপন চিন্তার সমুদ্রে । 


* পানিপথের শেখ শরাফুদ্‌দীন। বু'আলী কলন্দর নামে তিনি সবিশেষ পরিচিত। 
১৩২৫ থুষ্টান্বে তিনি পরলোক গ্রমন করেন। 


আস্রারে খুদী ৭৪ 


অহংকার-মত্ত দণ্ডবাহক 
ভেঙে দিলে তার দণ্ড দরবেশের মস্তকে, 
আর দরবেশ ছেড়ে চল্লে শামনকতর্ণর পথ, 
বিমর্ষ, হঃখপীড়িত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে । 


হাঁষির হোল সে বুআলীর কাছে, 
জানালে তার কাছে অভিযোগ, 
ঝরে পড়লো অশ্রাধারা তার জাখিযুগ থেকে । 
শেখের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 
অগ্রিময় বাণী 
পর্বতোপরি বিছ্যাৎ-চমকের মতো । 


আত্মা তার উদগীরণ করলে এক অদ্ভুত অনল-জ্বালা, 
আদেশ করলেন তিনি তার অনুচরকে £ 
লেখনী ধারণ ক'রে লিখে দাও একপত্র 
শ্ুলতানের কাঁছে দবুবেশের কাছ থেকে । 


বলো,__“তোমার শাসনকত৭ ভেঙেছে 
আমার সেবকের শির ; 
নিক্ষেপ করেছে সে জলস্ত অনল 
তার আপনার জীবনে । 


গেরেফ তার করো এই ছুর্মতি শাসককে, 
নতুবা প্রদান করবো আমি তোমার রাজ্য 
অপরের হাতে । 


4৫ আস্রারে খুদী 


আল্লার প্রিয় দর্বেশের পত্র 
স্থল্তানের প্রতি অংগ-প্রত্যংগ করলে 
প্রকম্পিত। 
দেহ তার পরিপূর্ণ হোল জালায়, 


হোলেন তিনি বিমধ-মান 
সন্ধ্যা-রবির মতে।। 
প্রেরণ করলেন তিনি ভাত-কড়ি, 
সেই শাসনকতর্র জন্য, 
আর অনুরোধ করলেন বুঁআলীকে 
ক্ষমা করতে এই গোস্তাখী ৷ 


খোশ৩্এল্হান কবি খস্রু _- 
আর ষর উদ্খিত হো 
স্থষ্ট-প্রতিভাশাপী অন্তর থেকে, 
আর ধার প্রতিভ৷ ছিলো চন্দ্রালোকের মৃদু ওজ্জল্যে পরিপুণ, 
নিযুক্ত হোলেন রাজদুত । 
হাধির হোলেন ঘখন তিনি বুআলীব সম্মুখে 
আর বাজালেন তীর বীণা, 
তীর সংগীত বিগলিত করলো ফকিরের অন্তর 
কাচের মতো । 


আস্রারে থুদী গড 


কাব্যের একটি মাত্রুস্থুরের রেশ 
বয়ে আন্লো৷ একটা রাজত্বের মহিমা, 
যা” ছিলো পর্বতের মতো স্থির । 
দরবেশদের অন্তর কোর না আহত, 
নিক্ষেপ কোর না তোমার নিজকে 
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


[ একটি কাহিনী । এর মারণম হচ্ছে __আস্মঅমীক'বেন মতবাদ প্রচারিত হ'য়েছলো 
মানবের শাসিত সম্প্রদ।যের দ্র । উদ্দেঠ ছিলে! -ত।দের শ।নক সম্পদয়ের স্বভাবে 
ছুর্বলতা আনয়ন করা |] 


শুনেছো তোমর! সেই এ্রাচীনকালের কথা ? 
এক দল মেষ থাকতো কোনো ঢারণভূমিতে, 
বধিত হ,য়েহিলো আরা সংখ্যায়, 
ভয় ছিলো! না তাদের ছুশ মনের জন্য | 


ভাগ্যের বিড়ম্বনা, 
বক্ষ তাদের বিদীর্ণ হোল 
ছর্ধোগের আঘাতে । 


বন থেকে এলো একদল ব্যাস্ত, 
ঝাপিয়ে পড়লো তারা 
মেধ-পালের উপনে | 


দেশজয় আর অধিকার স্থাপন শক্তির নিদর্শন, 
বিজয় হোল প্রকাশ 
সেই শক্তির ৷ 


আস্রারে খুদী ৭৮ 


প্রভৃত্বের ভেরী বাঞজালে। হিংজ্র ব্যাপ্ের দল, 
বঞ্চিত করুলে৷ তারা মেষদলকে 
তাদের স্বাধীনতা থেকে । 
ব্যাত্রের যতো সংগ্রহ করতে লাগলো! তাদের শিকার, 
ময়দান ততো রঞ্জিম হোতে লাগলো 
মেষের শোণিতে । 
একটি মেষ, _ 
চালাক এবং শ্রচতুর সে, 
বয়োবৃদ্ধ, ধৃত 
নেকুড়েব মতো; 
জ্ঞীতি বন্ধুদেব ছুর্ভাগ্যে ব্যথিত হোল সে, 
শিবক্ত হোল ব্যান্রদের নির্মমতায়, 
অভিযোগ করলো সে অদৃষ্টচক্রের জন্থ, 
ফিবিয়ে আন্তে চাইলো কৌশলে 
তার জাতির সৌভাগ্য । 


ভুল যারা, 
তারা আত্মসংরক্ষণের জন্য 
উপায় উদ্ভাবন করে 
শুনিপুন বুদ্ধি বারা । 
দাসত্বের অনিষ্ট হোতে রক্ষা পাঁবার জন্য 
উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা হয় দ্রুত, 


৭৪ আস্রারে খুদী 


আর যখন প্রতিশোধের উন্মত্ততা 
হয়ে উঠে প্রকট ; 
দাসত্ব-গীড়িতের মন তখন 
চিন্তা করে বিদ্রোহের । 
“বন্ধন আমাদের ছুশ্ছেছট,”-- 
বল্লে সে আপন মনে, 
“কিনারা নেই আমাদের ছুঃখ-সমুদ্ের | 
শক্তিতে পারি না আমরা রক্ষা পোতে 
ব্যান্রের হস্ত থেকে £ 
পদযুগ আমাদের রজত-সম ; 
নখর তাহার লৌহের সমতুল । 
সম্ভব নহে তা” কিছুতেই, 
যতোই চলুক উপদেশ আর মন্ত্রনা, 
অসম্ভব স্য' করা নেকৃড়ের স্বভাব 
মেষের ভিতরে । 
কিন্তু সেই হিং ব্যাত্রকে মেঘে পরিণত করা 
তা হবে সম্ভব; 
, উদাসীন করা তাকে তার স্বভাবে_- 
তা'ও সম্ভব হবে? 


সে সাজ লো পয়গান্বর 
প্রত্যাদেশ প্রাঞ্ধ, 


আস্বাবে খুদী 


প্রচার কর্তে লাগলো সে 
রক্ত'পিপাস্থ্ ব্যান্বের কাছে। 
বল্লে সে চীতু্কার ক'রে £ 
“ওগে। উদ্ধত মিথ্যাধাদীর দল, 
যাব। চি1 কবে না সেই দ্র্ভাগ্যের দিন 
যা” হবে চিরন্তন ! 
অধিকারী আমি এশী শক্তির, 
নবী আমি আল্লার প্রেরিত 
ব্যাদের জগ । 
আমি এসেছি আলোক হয়ে 
অন্ধ আখির জন্য, 
এসেছি মামি আইন স্থাপন কর্তে 
আব জারা করতে আদেশ । 
অনুতপ্ত হও তোমাদের নিন্দনীয় কাধের জন্য ! 
ওগো ছুট বড়যন্ত্রকারীর দল, 
মনোযোগী হও নিজকে সৎপথে পরিচালিত কর্‌তে ! 
হিংস্র এবং শক্তিশালী যে, 
শোচনীয় তার অবস্থা ঃ 
জীবনের সাফল্য আত্ম-অস্বীকারে । 
ধর্মের সার তৃণভোজনে £ 
তৃণ-ভোজীবা প্রিয় আল্লার কাছে। 


৮১ 


আস্রারে খুদদী 


তোমাদের দস্তের তীক্ষতা আনে অমর্যাদা 
তোমাদের জীবনে ; 
করে তোমাদের অনুভূতির আখকে অন্ধ । 


শুধু হুর্বলের জন্যই আছে ফির্দাউস্‌, 
শক্তিই হোল ধসের পন্থা । 


বৃহত্ব এবং সম্মানের লোভই হোল হুর্মতি, 
দারিদ্র্য মিষ্তর রাজত্বের চেয়ে ; 
বিছ্যতৎ-চমকের ভয় রাখে না শস্তবীজ ; 
বীজ যদি হ"য়ে পড়ে রাশিকুত, 
নিরোধ সে। 
যদি তুমি হও সচেতন, 
তুমি হবে বাল-মু্, সাহারা নয়, 
যেনো তুমি উপভোগ কর্‌্তে পার 
সূর্য-রশ্বি। 


ওগো, যারা আনন্দ পাও মেব-হভ্যায়, 
হত্য করো নিজেকে, 
যেনো তুমি পেতে পাব সম্মান ! 
জীবন হ'য়ে যাঁয় অক্তিতহীন 
হিংসা, অত্যাচার, প্রতিহিংসা 
আর শক্তি প্রদর্শন দ্বারা । 


আস্রারে খুদী ৮২ 


যদিও পদদলিত, 
তবু তৃণ জেগে উঠে অনস্তকাল ধ'রে 
আর ধুয়ে দেয় মৃত্যুর নিদ্রা 
তার জাখি থেকে 
বারংবার । 


ভুলে যাও আপনাকে, 
যদ্দি তুমি হও জ্ঞানী ! 
যদি তুমি বিস্মৃত না হ9 আপনাকে, 
উন্মাদ তুমি । 
নিমিলিত করো! তোমার আখি, 
বন্ধ করো তোমার কর্ণ, বন্ধ করো তোমার মুখ, 
যেনো তোমার চিন্তাধারা উত্থিত হয় 
আকাশের উচ্চতায় ! 
পৃথিবটর এই বিস্তৃত বিচরণ-ক্ষেত্র 
কিছু নয়, কিছু নয়, 
ওগো! নিবোধ, উৎগীাড়িত করো না নিজেকে 
একটা অপচ্ছায়ার জন্/ 1” 


ব্যান্রজাতির ক্লান্তি এসেছিলো 
কঠোর ছন্দে, 


৪ আস্রারে খুদী 


তারা ভাসিয়ে দিয়েছিলো আপনাদেরকে 
বিলাসের আনন্দে । 
এই নিদ্রাকর উপদেশ-বাণী 
তুষ্ট করুলো তাদেরকে, 
নিবুদ্ধিতায় তারা গ্রাস করুলো 
মেষের যাছু। 
যারা শিকার করতো মেষ, 
এবার গ্রহণ করলো মেষের ধর্ম। 
ব্যান্রজাতি সুরু করলো তৃণ|হাব ঃ 
অবশেষে ভেঙে গেলো তাদের 
ব্যাত্রের প্রকৃতি । 
তুণ ভোজন ভোঁতা ক'রে দিলে। তাদের দষ্ত, 
নির্বাপিত করলো তাদের "চোখের ওজ্জন্য, 
সাহস অন্তহিত হোল ব্রমে তাদের বক্ষ থেকে, 
আলোক দূর হোল 
দর্পন থেকে । 
থাঁকুলে। না তাদের অতি পরিশ্রামের প্রমন্ততা, 
কর্মের আকাংখা আর থাকলো না 
তাদের অন্তরে । 
হারিয়ে ফেললো তার! 
শাসন-ক্ষমতা আর স্বাধীনতা সংকল্প ; 
হারালে তারা খ্যাতি, সম্মান আর সৌভাগ্য ! 


আস্রারে থুদী ৮৪ 


তাদের নখর-_যা' ছিলো লৌহ-সমতুল-_- 
হোল শক্তিহীন ; 
তাদের আত্মার হোল মৃত্যু 
আর দেহ হোল তাদের সমাধি-মৃত্তিকা । 
দৈহিক শক্তি হোল হাস, 
যখন আধ্যাত্মিক ভয় হোল বধিত £ 
আধ্যাত্বিক ভয় হরণ করলো তাদের সাহস । 


সাহসের অভাব জন্মালো শতেক ব্যাধি-_ 
দারিদ্র্য, ভীরুতা, নীচবৃত্তি। 
জাত ব্যান্র মেষের যাতে হোল 
তন্দ্রাবিভূত, 
এই অধঃপতনেরহ নামকরণ করলে সে 
নৈতিক শিক্ষা । 


সপ্তম অধ্যায় 


[ প্লেটো--ষ।র চিস্তাঁধারা গভ'রভ।বে প্রভ।বদ্রিত করেছে উস্ল।মের আধ্য।জ্িক 
চিন্তাধারা ও সহিত্যকে-মেনে চল্তেন মেষেব ধম । 
কর্তে হবে তার প্রচারিত শিক্ষ।র বিরুদ্ধে | | * 


প্লেটো 


আমাদেবকে আত্মস*রক্ষন 





সংসার-বিরাগী খবিশ্রেস্ট, 


ছিলেন সেই চীন মেষপালের অন্যতম ! 
তার পেগেসাস্‌ পথ হারিয়েছিলো 


ভাববাদিতার অন্ধকারে ; 
আর পাছক! নিক্ষেপ করেছিলো 
বাস্তবের গিরিশিখরে ৷ 


* প্লেটে।র দশন দৃগ্ঠতঃ মুসলিম চিন্ত/ধার।কে অতি অপ্রই প্রভ।বান্িত করেছিলো । 
মুনলিম পণ্ডিতেরা যখন এক দর্শন পড়ত শুব করলেন, তখন ও।দের দৃষ্টি নিবদ্ধ হে।ল 
আরাস্তর দিকে । উর! আরাস্তর খাটি রচন।গুপি জদয়ংগম করত পারেন নি । তাৰ 
নামে যে সব দর্শনের অনুবাদ প্রচলিত ছিলে! নেগুলিকেই তারা আরাস্তর দশন বলে 
বিশ্বস করতেন । বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলি 1ছলো প্রাটিনাস, প্রোর।স. এস পরবতী 
নিউ প্লেটো।নিক দর্শনব|দীদের রচন। । কাযেই অদ্‌শ্যভ|বে প্লেটোর দর্শন গভীরভাবে 
প্রভাবাদ্বিত করেছিলে! ইস্লামী চিন্ত।ধারা ও আধ্যাত্মবদকে । প্লেটেকে মুসলিম 
আধ্যাজ্বাদের জনক না|! বললেও ইসজামী চিত্তধারর একজন প্রভাবশ।লী অর্ধি- 
নায়ক বল। যেতে পারে। 

৯ 


আস্রারে খুনী 


অদৃশ্ঠ ক'রেছিলো তাঁকে মায়ামুগ্ধ, 
হস্ত, চক্ষু, কণের ছিলো না কোনো গুরুত্ব 
তার কাছে। 


“মুত্যু”__তিনি বল্‌্তেন,__“জীবনের গোপন রকম ; 
প্রদীপ গৌরবান্বিত ভয় নির্বাপিত হয়ে ।» 
তিনি দূর্বল ক'রে দিয়েছেন আমাদের চিন্তাধারা, 
পিয়ালা তার নিদ্রাবিভূত করে আমাজেন্বকে 
আর সরিয়ে নেয় আমাদের কাছ থেকে 
দৃশ্টমান বিশ্ব। 


তিনি একটি মেষ মানব-পরিচ্ছদে, 
স্থফির আত্মা অবনমিত হয় 
তার প্রভাবের কাছে। 


উচ্চ চিন্তাধার৷ নিয়ে তিনি উখিত হ'য়েছিলেন 
উচ্চতম আকাশ-লোকে 
আর বল্তেন এই প্রকৃতির বিশ্বকে 
একটি উপকথা । 


কায ছিলো তার ভেঙে দেওয়া জীবনের প্রাসাদ 
আর থণ্ডিত করা জীবন বৃক্ষের 
শাখা-সমূহ | 


আস্রারে ধু 


ঞ্নেহাটাক চিন্তাধারা কতিকে মনে করতো লাভ; 
দর্শন তার সত্তাকে প্রচার করেছিলো 
অসন্ভা বলে। 
প্রকৃতি তার এনেছিলো তল্া 
আর স্থষ্টি ক'রেছিলো স্বপ্ন 
অস্তশ্চগ্ু তার সুতি করেছিলো স্বগতৃঞ্চিকা । 
ছিলো না তার কর্ম-্পৃহা, 
আত্মা তার আনন্দ লাভ করতো 
অনভ্তিত্বকে নিয়ে । 
তিনি জবিশ্কাস করতেন এই বাস্তব বিশ্বকে, 
হয়েছিলেন অষ্টা অনৃণ্ঠ কল্পনারাজির | 


মধুর এই দৃশ্যমান জগত 
জীবন্ত আত্মার কাছে, 
প্রিয় সেই কল্প-জগৎ মুত আত্মার কাছে ; 
তার মৃগের নেই মহিমা চলার গতিভংগীর, 
তিতির তাঁর পায়না বিলাস-ভ্রমণের আনন্দ । 
তার শিশির-বিন্দুরা পারে না ছুলতে, 
তার পাখীদের বক্ষে নেই শ্বাস-প্রশ্বাস, 
বীজ তার চায় না বধিত হোতে। 


পতংগ তার জানে না পক্ষ সঞ্চালন করতে । 


-আস্রারে ধুদী ৮ 


সন্ন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিলে না উপায় ৮ 
বিশ্বের কল-কোলাহল 
পার্তেন না তিনি সন কর্‌তে। 
তিনি তার আত্মাকে স্থাপন ক'রেছিলেন 
নির্বাপিত অনল-কণায়, 
আর অংকিত ক'রেছিলেন একটি বিশ্ব 
অহিফেন-তন্দ্রাবিভূত। 
তিনি পক্ষ বিস্তার করেছিলেন আকাশের উদ্দেশে, 
আর ফি'রে এলেন ন! তার নীডে। 


কল্পনা তার নিমজ্জিত ছিলো ব্বর্গের সৌরাহীতে, 
জানি না তা” সেই স্রাপাত্রের ময়ল?, 
না তার নীচের ইষ্টক। 
মানব-জাতি বিষছুষ্ট হয়েছিলো 
ভার নেশীয় £ 
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর, 
আনন্দ পেতেন না কোন কর্মে। 


অষ্টম অধ্যায় 
[কাব্যের সত্যিকার প্রকৃতি ও ইস্লামী সাহিত্যের সংশ্বার সম্বন্ধে 1] 
আকাংখা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোণিত, 
আকাংখার প্রদীপে প্রজ্জলিত হয় 
এই ধুলি-কণ!। 
আকাংখ দ্বারা জীবনের পিয়াল। পূণ হয় 
সুরা-রসে কানায় কানায়, 
যেনো জীবন চঞ্চল হয়ে উঠে, 
চলমান হ'য়ে উঠে চপল গতিতে । 
জীবন পুর্ণ হ'য়ে উঠে শুধু বিজয়ে, 
আর বিজয়ের আকধণ হোল আঁকাংখায় | 
জীবন হোল শিকারী আর আকাংখা তার ফাদ, 
আকাংখা প্রেমের সুসংবাদ 
স্রন্দরের কাছে । 


কি কারণে আকাংখা জাগিয়ে তোলে 
জীবন-গীতির সংগীত-রাগ ? 


যা” কিছু শ্রেয়, যা” কিছু মনোরম, যা” কিছু সুন্দর, 


আস্রাবে খুদী ন্‌ 


তাঁ”ই আমাদের পথ-প্রদর্শক 
আকাংখার গহন অরণ্যে । 


মৃতি তার অংকিত হয় তোমার অন্তরে, 
স্থষ্টি ক'রে তোলে আকাংখা 
তোমার অস্তুর-তলে। 
সুক্জার হোল আকাংখার ভরা জোয়ারের অষ্টা, 
আকাঁংখা লালিত হয় 
সৌন্দ্ব-প্রকাশে | 
সৌন্দর্ধ অবপ্তষ্ঠন-মুক্ত হয় কবির অন্তরে, 
সৌন্দর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয় 
তার সিনাই থেকে 
দিতে তার সুন্দর হ'য়ে উঠে স্ুন্দরতর, 
প্রকৃতি প্রিয়তর হয় 
তার যাত্বতে। 


বুল্ব্ল্‌ শিখেছে তার সংগীত তার মুখ থেকে, 
রঙে তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে 
গোঁলাবের গণ্ডদেশ । 
অনুরাগ তার দগ্ধ করে পতংগের অন্তর, 
সে-ই তো লাগিয়ে দেয় উঞ্জ্বল বরচ্ছটা 
প্রেম-কাহিনীতে । 


৯১ আন্গুরৰে কু 


সমুদ্র ও পৃথিবী আছে লুকায়িত 
তার জল ও কর্মে, % 
শতেক নবীন বিশ্ব আছে লুকায়িত তার অগ্তরে । 
যখন প্রক্ষুটিত হয়নি তার মস্তিকে কুন্ুম-রাজি, 
শত হয়নি কোনো আনন্দ বা হ্যথার সংগীত। 
সংগীত তার এনে দেয় এক অপূর্ব সম্মোহন 
আমাদের উপর, 
লেখনী তার টেনে আনে পর্বতকে একটি মাত্র চুলের সাথে । 
চিন্তাপ়ার] তাঁর বিরাজ করে 
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সাথে, 
সে স্থষ্টি করে সৌন্দর্য আর জানে না 
কুৎসীত কি। 
সে একজন থেজ র্‌, ৭' 
অন্ধকারের ভেতরে আছে তার 
আবেহায়!ত £ 
অশ্রুতে তার আরে জীবন্ত ক'রে তোলে 
অস্তিত্বশীল পদার্থকে। 
ধীর পদক্ষেপে চলি আমরা অনভিত্ নবিশের মতো, 
হোচট খেতে খেতে গন্তব্য পথের উপর | 
* জল ও কর্দম এখানে মানবদেহ বুঝায় । 


1 করিত আছে, হমপ্লত থেজ.ব্‌ (আঃ) অন্ক।ব ভূমিতে “আবে-হায়াতে'র সন্ধান 
পেয়েছিলেন। 


আঁস্রারে খুদী ৯২" 


বুল্বুল্‌ তার বাজিয়েছে একটি সুর 
আর পেতেছে মন্ত্রণাজাল আমাদেরকে প্রতারিত কর্‌তে 
যেনো সে চালিত করতে পারে আমাদেরকে 
জীবনের ফির্দাউস্-ভূমিতে, 
আর যেনে৷ জীবনের ধন্থক হোতে পারে 
একটি পুর্ণ চক্র । ্‌ 


কাফেল৷ অগ্রসর হয় তার ঘণ্টাধ্বনিতে 
আর অনুসরণ করে তার বংশীর আওয়াজ, 
যখন তার মন্দবায়ু প্রবাহিত হয় আমাদের বাঁগিচার উপর দিয়ে, 
প্রবিষ্ট হয় তা" গুল্ম ও গোলাবরাজির বুকে 
ধীরে সন্ভর্পণে ৷ 
তার যাছ্মন্ত্র জীবনকে ক'রে তোলে আত্ম-বধিষণ, 
সে হ'য়ে উঠে আত্মজিজ্ঞান্থ ও চঞ্চল । 
সে সারা বিশ্বকে করে নিমন্ত্রণ 
তার জিয়াফতে ; 
সে অপব্যয় করে তার অগ্নি, 
যেনো তা” স্বলভ বাতাসের মতো । 
ধিক সেই সব জাতিকে; 
যারা আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কাছে, 
আর যাদের কবি তাদেরকে সরিয়ে নেয় 
জীবনের আনন্দ থেকে । 


৯৬ 


আস্রারে 


দর্পণ তার প্রকাশ করে সৌন্দধকে 
কুৎসীতরূপে, 
মকরন্দ তার দিয়ে যায় শতেক দংশন 
অন্তরের মাঝে। 
চুম্বন তার বিনষ্ট করে গোলাবের সজীবতা, 
বুল্বুলের অন্তর থেকে সে ছিনিয়ে নেয় 
উড়ে বেড়ানোর আনন্দ । 
স্লায়ু তোমার ছুবল হয়ে আসে 
তার অহিফেন নেশায় ; 
তোমাব জীবনের বিনিময়ে 
দেও মি তার সংগীতের মূল্য । 
সে আনন্দের সাইপ্রেস্‌ বৃক্ষকে করে 
সৌন্দধ-বঞ্চিত, 
শীতল নিশ্বাস তার শিকারে পরিণত করে 
স্টেনপক্ষীকে ৷ 


মৎস সে, 
* বক্ষ থেকে উপর তাঁর মানবাকৃতি, 
সমুদ্র-বিলাসিনী নারীর মতো । 
সংগীতে সে যাছ করে নাবিককে, 
আর টেনে নেয় তরণী 


সমুদ্রের তলদেশে । 
৯৭২ 


'আস্রারে খুদী 


ছুঃখ-সংগী'ত তার হরণ করে দৃঢ়তা 
তোমার বুক থেকে, 
যাছুমন্ত্র তার জানিয়ে দেয় তোমায়, 
মৃত্যুই জীবন । 
তোমার অন্তর থেকে সে হরণ করে নেয় 
অস্তিত্বের আকাংখা, 
বাহির ক'রে নেয় অত্যুজ্জল “লাল, 
তোমার খনি থেকে। 
লাভকে সে সজ্জিত করে ক্ষতির পরিচ্ছদে 
প্রশংসাভাজনকে ক'রে তোলে সে নিন্দনীয় । 
নিমজ্জিত করে সে তোমায় চিন্তার সমুদ্ধে, 
সরিয়ে দেয় তোমায় কর্ম থেকে দূরে । 
পীড়িত সে, 
কথায় তাব বধিত হয় আমাদের গীড়া £ 
যতোবার তার পিয়ালা আসে ঘুরে, 
গীড়াগ্রস্ত হয় সব পাঁনকারীরা । 


বসন্তে তার নেই কোনো বিছ্যুৎচমক, আর বৃষ্টি, 
বাগিচা তার বর্ণ ও গন্ধের মরীচিকা | 
সৌন্দধের তার নেই কোনো সম্বন্ধ সত্যের সাথে, 
নেই কিছু ভগ্ন মুক্তা ছাড়া 
তার সমুদ্ে। 


আস্রারে খুদী 


তক্দ্রাকে সে মনে করতো মধুরতর, 
নিশ্বাসে তার নিবাপিত হ'য়েছিলো 
আমাদের অগ্নি । 
তার বুল্বুলের সংগীতে 
বিষাক্ত হয়েছিলো আত্মা; 
তার গোলাবের আস্তরণের নীচে 
লুকিয়েছিলো৷ এক ভূ্ংগ। 


সতর্ক হও তার সোরাহী আর পিয়াল! সন্থন্ধে ! 
সাবধান তার অত্যজ্জল স্থুরায় ! 
ওগো, তোমরা-_যারা অবনমিত হয়েছো 
তার স্ুুরা-রসে, 
আর যার! নিবদ্ধ করেছো দৃষ্টি তার গেলাসে 
নব পুর্নাশার আশায়, 
যাদের অন্তর হিম কবে দিয়েছে 
তার ঢঃখ-সংগীত, 
তোমবু পান করেছে। তীব হলাহল 
কর্ণ দিয়ে! 
তোমার জীবনের গতিধারা হচ্ছে প্রমাণ 
তোমার অধপহনের, 
যন্ত্রের তন্ত্রী তোমার স্রর-হীন ! 


আস্রারে খুদী ৯৬ 


পেটুকের শান্তিপ্রিয়তা ক'রে তুলেছে তোমায় হতভাগ্য? 
একটা অবমাননা ইস্লামের 
সার! বিশ্বের বুকে । 
অন্ধ ক'রে দিতে পারে তোমায় কেউ 
একটা গোলাবের শির! দিয়ে, 
মৃতু বায়ে করতে পারে তোমায় আহত । 
প্রেম লজ্জিত হয়েছে তোমার বিলাপে, 
শ্রন্দর ছবি তার বিকৃত হয়েছে 
তোমার তুলিতে । 
তোমার পীড়া বিবণ করেছে তার গণ্স্থল, 
তোমার শীতলতা হরণ করেছে ওজ্জল্য 
তার অগ্নির | 


সে হয়েছে অন্তর-গীড়া গ্রস্ত 
তোমার অস্তর-পীড়া থেকেঃ 
আর ছুর্বল হয়েছে তোমার ছুর্বলতায় । 
পিয়াল তার পুর্ণ শিশুর অশ্রুতে ; 
গৃহ তার ভরপুর ছুর্ভাগ্যের হতাশ্বাসে ! 
মাতাল সে, ভিক্ষা মাগ ছে মদ্যশালার ছারে, 
চুরি ক'রে সুন্বরীদের দৃষ্টি, 
জাফরীর ফাঁক দিয়ে? 


৪৭ 


আস্রারে খুদী 


অসুখী, অবসন্ন আহত,-_. 
প্রহরীর পদাঘাতে স্বৃত্যুর ঘারে পতিত, 
নলের মতো বিনষ্ট হুঃখে, 
মুখে তার সহজ অভিযোগ 
খোদার বিরুদ্ধে । 


তোষামোদ আর আন্াশ হোল উপাদান তার দর্পণের 
অসহায়তা তার পুরাতন সংগী ; 
এক শোচনীয় নীচ তাবেদার, 
নেই যাব কৌন মূল্য, আশা অথবা উদ্দেশ্য, 
বিলাপ যার অপহরণ করেছে তোমার আত্মাব সার 
আর বিদুরিত করেছে শান্তির নিদ্রা 
তোমার প্রতিবেশীর আখি থেকে । 
দুর্ভাগ্য সেই অগ্নির যা” গেছে নির্বাপিত হয়ে, 
প্রেম_যা” জন্ম নিয়েছিলো পবিত্র ভূমিতে 
আর মর্ছে বোৎ"খানায় ! 


ওগো, কবিত্ব-ধন থাকে যদি তোমার ভাগ্ডারে, 
ঘর্ণণ করে৷ তা” জীবনের পরশ-পাথরে ! 
অনণবিল চিন্তাধারা প্রদর্শন করে 
কর্মের পথ, 
যেমন বিদ্বত-চমক অগ্রগামী হয় বজ্রের ! 


আঙ্্রাষে ধু ৯৮ 


যোগ্য করুবে তা” তোমার সুষ্ঠ, সাহিত্য-স্থষ্টির, 


যোগ্যতা দেবে ফি'রে যেতে আরব-ভূমিতে ; 
অন্তর তোমার দিতে হবে 


সাল্মা আরাবীকে, * 
যেনো হেজাজের পূর্বাশা জন্ম নেয় 


কু্দিত্তানের তিমির-রাত্রি থেকে । ৭' 


গোলাব আহরণ করেছ তুমি 
পারস্তের গুল্-বাগিচা থেকে 
আর দেখেছো হিন্দুস্তান আর ইরাণের ভরা জোয়ার 
এখন অনুভব করো 'একবার 
মরুভূর প্রচণ্ড তাপ; 
পান করে৷ একবার প্রাচীন খভুরি-সুরা ! 


* আরবী কাব্য সাধারণতঃ একটি প্রস্ত।বন! নিষে শুরু কর] হয় এবং তাতে কবির 
প্রেমাপ্পদের উল্লেখ থাকে , অনেক সময় তার নম দেওয়া] হয় মালুম! | এখানে “দালুম। 
আরাবী” বলৃতে ইস্লামী সাহিত্যের ও ধর্মের আদর্শ বুঝাঁয়। 


+ এক অজ্ঞ কুর্দ ছাত্রদের কাছে হদিবাদ সন্ধে উপদেশ চেয়েছিলো! । তারা 
বল্লো! যে, তাকে একটা দড়ি উপরে বেঁধে তার অপর দিকে পা” বেঁধে ঝুলতে হবে ও 
তাদের শেখানে! কথা আবৃত্তি কব্তে হবে। সে বুঝলে! না যে তাকে প্রতারিত 
কর! হয়েছে । সে তাদের কথামতো! ক।য করলে! । আল্লাহ. ভার ঈমানকে প্ররস্কৃত 
করলেন । তাঁর অন্তর আলোকিত হে।ল। সে এমন জ্ঞান ল।ভ করলে! যে, বহু উচ্চ 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা! করতে! | সে বল্তো,-“'ন্ধ্যায় আমি ছিলাম কুর্দ 
পরদিন প্রভাতে হোলাম আরব 1" 


৯৯ আস্যাতে খুর্খী 


পেতে দাও একবার তোমার মস্তক 
তার তপ্ত বন্ধে, 
পেতে দাও তোমার নাঙ। দেহ তার উত্তপ্ত হাওয়ায় ! 
দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি 
রেশমের আন্তরণে ; 
অভ্যাস করো এবার অমস্যণ তুলার বিছানা ! 


পুরুষান্ুক্রমে তুমি নৃত্য করেছো 
সবুজের বুকে 
আর ধৌত করেছো তোম।র গণ্ডদেএ শিশির-জলে 
গোলাবের মতো । 
এখন নিক্ষেপ করো! আপনাকে 
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে, 
নিমজ্জিত হও জম্জমের ঝরণায় ! 


আর কতোকাল বৃথায় চীৎকার কর্বে তুমি 
বুলবুলের মতো ? 
কতোকাল গড়বে তোমার আবাস বাগিচায় ? 


ওগো, ফাদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী, 
বাঁধো নীড় উচ্চ পর্বতের শিখরে, 


আস্রারে খুদী ১৪৩ 


যে নীড় হবে বিদ্যুত আর বজ্ে ভরা 
উচ্চতর ঈগলের নীড় অপেক্ষাও। 
যেনো তুমি যোগ্য হোতে পার জীবন-যুদ্ধের, 
যেনো তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হোতে পারে 
জীবন"অনলে। 


নবম অধ্যায় 


[আত্মার শিক্ষার তিনটি স্তর অছে £ আইন ও নিয়মের অনুবতিতা, আত্মশাসন 
আর আল্লার প্রতিনিধিত্ব |] 


আইন ও নিয়ম 


উষ্ট্ের ধর্ম হোল সেবা আর শ্রম, 
ধৈর্য আর অধ্যবসায় তার স্বভাব। 
বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে 
নিঃশব্দে করে সে পাদবিক্ষেপ; 
মরু-পথে চলে যতো যাত্রী, 
বাহন সে তাদের । 
প্রতি মরুগ্ঠান অনুভব করে তার পাদক্ষেপ ; 
আহারের জন্য নেই ব্যন্ততা, নিদ্রার জন্ত নেই কাতরতা, 
* শ্রমে নেই ক্লান্তি । 
যাত্রী পিঠে নিয়ে চলে সে, 
আরো কতো রকম বোঝা, 
চলে সে অবিরাম 
গন্তব্যপথের শেষ সীমানা পর্যন্ত । 


১৩. 


আস্বারে রী ১০২ 


চলাই তার আনন্দ, 
যাত্রীর চাইতে ধৈধ বেশী তার 
অবিরাম পথ চলায়। 


তুমিও, হে মানুষ, 
কত'ব্যের বোঝা বইতে কোর ন৷ অস্বীকার ; 
তবেই পাবে লাভ কর্তে সেই স্বর্গপুর 
যেখানে আল্লার নৈকট্য । 


আইনের বিধান মেনে চলো, 
হে অমনোযোগী আত্মা । 
বাধ্যতাঁর পরিণামই স্বাধীনতা । 


আলস ও উচ্ছ.জ্ঘল মানুষ হ'য়ে উঠে কমী 
এই আইনের বিধান মেনে, 
আর অবাধ্যতায় তার অস্তবের আগুন হয়ে যায় ছাই। 


আইনের কারায় হবে সে বন্দী, 
যে চায় ইংগিতে চালাতে 
ওই দুব আকাশের স্থ্য 
আর অগণিত তারক। রাজি । 


বাতাস তখনি হ'য়ে উঠে সুরভী, 
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে, 


৯০৩ আস্রারে খু্দী 


স্থরভী হ'য়ে উঠে কন্তুরী, 
যখন সে হয় বন্দী কস্তরী-মুগের নাভি-সূলে। 
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে 
মাথা নত ক'রে প্রকৃতির নিয়মের কাছে । 
তৃণগ জেগে উঠে মাথা তুলে 
সেও মানে ক্রমবধ নের নিয়ম ; 
যখন সে করে তা' পরিত্যাগ 
দলিত হয় সে মানবের পদতলে । 


প্রদীপের ধর্ম 
নিজের বুকে অবিরাম আগুন জ্বেলে 
আলোক-বিতরণ ; 
আর রক্তের ধর্ম 
শিরায় শিরায় নেচে চল] । 
ছোট ছোট জল-বিন্দব 
এক্যের নিয়মে হ*য় উঠে মহাসমৃক্র ; 
কুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণ। হয় সাহারা । 
যদি আইনের বাধ্যতা 
সকলের ভিতরে আনে অপরিমাণ শক্তি, 
এই শক্তির উতুসকে 
কেন কর্বে তৃমি অবহেলা ? 


'আস্রারে খুদী ১৩৪ 


ওগো, যারা ভূলে গেছে৷ 
প্রাচীন নিয়মকে-_- 
ইসলামী নীতিকে, 
আর একবার বদ্ধ কর তোমাদের পদযুগল 
সেই রজত-শুংখলে ! 
আইনের কঠোরতার জন্য কোর না অভিযোগ, 
দলিত কোর না চরণ-তলে 


মহামান্ুষ মুহাম্মদের বিধানকে । 
আত্মশাসন 
তোমার আত্মা পবোয়া করে শুধু নিজেকে 
উষ্ট্রের মতো; 
অহংকারী, আত্মশাসিত, স্বেচ্ছাচারী সে। 
মানুষ হ'য়ে ওঠ, 
ধর তার শাসন-রশ্মি নিজের হাতে, 
যেনে তুমি হোতে পার হীরা-জহরত, 
যদিও তুমি এক কুম্তকারের মৃশুপাত্র । 


অন্তের শাসন মান্তে হয় তাকেই 
যে শাসন করতে পারে না তার নিজেকে । 


১০৫ আস্রারে খুদী 


যখন তুমি স্থষ্ট হ'য়েছিলে স্বত্তিকা থেকে, 
তোমার স্থ্টির উপাদানে মিশ্রিত ছিলো 
প্রেম আর ভয়; 
ইহকালের ভয়, পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়, 
্বর্গমত্যের শত ব্যথা-বেদনাঁর ভয় £ 


আর প্রেম, 
এশ্বধের আর শক্তির প্রেম, 
দেশ-প্েম, 
নিজের, স্বজনগণের আর পত্বীর প্রেম ! 
মানুষ, 


যার মাঝে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয়েছে জল, 
ভালোবাসে শুধু শান্তি, 
পাপাচার আর অসাধুতার প্রেমে সে আসক্ত। 


“লা-ইলাহা ইপ্লাল্লাহতর রশি 
যতোনক্ষণ আছে তোমার হতে, 
কর্তে পার্বে তুমি ব্যর্থ সকল ভয়ের আক্রমণকে । 
আল্লাহ যার দেহের ভিতরে আত্মার মতো, 
অহমিকার কাছে শির তার অবনত হয় না । 
ভীতি পায়ন। প্রবেশ-পথ তার বুকে, 
আত্মা তার আর কাউকে করে ন! ভয় আল্লাহ, ছাড়া । 


আস্রারে খুদী ১৬৬ 


আবাস যার অনস্তিত্বের পৃথিবীতে, 
€(উপাসন। করে না যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও) 
মুক্ত সে 
পত্বীর আর সন্ভান-সম্ভতির প্রেম থেকে । 
দৃষ্টি তার সংযত হয় সব দিক থেকে 
শুধু আল্লাহ, ছাড়া? 
চালাতে পারে সে ছুরিকা 
তার পুত্রের গলদেশে । 
হোতে পারে সে একা, 
তৰু সে একাই একটা বিরাট অভিযান-রত 
বাহিনীর মতো 3 
জীবন তার কাছে মূল্যহীন বাতাসের চেয়েও । 


ঈমান হোল শুক্তি, 
আর নামায তার মাঝে মুক্তা ঃ 
মুসলিমের আত্মা নামাযকে মনে করে ক্ষুদ্রতর হয, 
মুসলিমের হাতে নামায তরবারির মতো, 
হত্যা করে তা” দিয়ে সে 
পাপ, স্বেচ্ছাচার আর অন্যায়কে । 
রোযা দমন করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে ; 
ভেঙে ফেলে সে ইন্দ্রিয়পরতার ত্র্গম ছুর্গ। 


১০৯ | আস্ররে খু্দী 


হয. ঈমাঁনদারের আত্মাকে করে আলোকিত । 
শিক্ষা তার নিজ গৃহ থেকে বিচ্ছেদ, 
ছিন্ন করে সে স্বদেশের বন্ধন ; 
সকলের অন্তরে একত্বের অন্ুভূতি__লেই-ই তো ধর্ম; 
ধর্মগ্রচ্থের ছিন্ন পত্রগুলিকে বেঁধে দেয় সে 
ূ একই গ্রন্থিতে । 
জাকাত এম্বর্ধলিঞ্নাকে করে বিদুরিত 
আর একত্ববোধকে করে নিকটতর ; 
পৃণ্য দ্বারা করে সে আত্মার সংরক্ষণ, 
সে এখ্বধকে করে বধন, 
হাঁস করে দেয় এশ্বষের লিগ্সা | 


এই সবই হোল সত্যিকার পন্থা 

তোমার আত্মাকে শক্তিশালী ক'রে তোল্বার, 
অজেয় তুমি, 

যদি তোমার ইস্লাম হয় শক্তিশালী । 


শক্তি সঞ্চয় কর 
সর্বশক্তির উত্স আল্লার প্রার্থনা থেকে, 
তবেই তুমি পার্বে আরোহী হোতে 
তোমার দেহের উ্রে। 


আস্রারে ধূর্দী ১৬ 


আল্লার প্রতিনিধি 


যদ্দি তুমি শাসনে রাখতে পার 
তোমার উট্কে, 
তবেই তুমি পার্বে বিশ্বকে শাসন কর্‌তে, 
আর পর্তে পারবে তোমার শিরে 
সোলায়মানের রাজমুকুট । 
তুমি হবে বিশ্বের গৌরব 
যতোদিন থাকবে তার অস্তিত্ব, 
তুমি শাসন করবে সেই রাজ্য, 
যেখানে নেই কোনো ব্যভিচার । 
আল্লার প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বে, 
আর আধিপত্য করা 
তার স্থ্ট পদার্থের উপর, 
কতো মধুর আনন্দময় ! 


আল্লার প্রতিনিধি 
এই বিপুল বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ, 
তাঁর অস্তিত্ব সেই মহানামের প্রতিবিদ্ব | 
সে জানে 
খণ্ড ও অখণ্ডের অন্তনিহিত রহস্য ; 
পালন করে সে আল্লার নির্দেশ 


এই বিরাট ধরিত্রীর বুকে। 


আস্রারে খুদী 


যখন সে তার শিবির সন্নিবেশ করে 
এই বিস্তৃত ধরণীর উপর, 


আবত'ন করে সে মহাকালের আন্তরণ। 
প্রতিভা তার জীবন-ধারায় পরিপূর্ণ, 


আর চায় সে স্বয়ম্প্রকাশ হোতে ; 
অস্তিত্বে আন্বে সে আর একটা নুতনতর বিশ্ব । 


খণ্ড ও অখণ্ডের এই বিশ্বের মতো 
অনন্ত বিশ্ব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে 
গোলাব-পাপড়ির মতো 
তার কল্পনার বীজ থেকে। 
অপরিণত প্রকৃতিকে সে ক'রে তোলে পরিপক, 
বিদুরিত ক'রে দেয় 
সব মৃন্মুতিকে মন্দির-বেদী থেকে । 
স্পর্শে তার 
অন্তরের তন্ত্রীতে জাগ্রত হয় অমর-গীতি, 
সে জাগ্রত হয় আর নিক্দ্রিত হয় 
, শুধু আল্লারই জন্ত | 
তার যুগকে সে শিখিয়ে যায় 
যৌবনের জয়গাঁন 
আর রাডিয়ে তোলে সব কিছুকে 


যৌবনের রঙে। 
৯৪ 


আঁস্বারে খুধী ১১৩ 


মানব জাতির কাছে বহন ক'রে আনে সে 
আনন্দ-বাতণ আর সতর্ক-বাণী, 
সৈনিক হ'য়ে আসে সে, 
সে হয়ে আসে সেনাপতি এবং রাজ] । 


“আল্লাহ, আদমকে শিখিয়েছিলেন 

সব পদার্থের নাম 1 

এই বাণীর কারণ সে। 

“প্রশংসা তারই 

যিনি প্রেরণ করেছেন 

তাঁর রম্থলকে রাত্রির অন্ধকারে ।৮-_ 

সে-ই হোঁল 

অন্তনিহিত রহস্ত এই বাণীর । 


আসা ক্* হাতে পেয়ে 
শক্তিমান হ'য়ে ওঠে তার শ্বেত হস্ত, 
তার জ্ঞানের সাথে এসে মিলিত হয় 
এক পরিপুণ মানুষের শক্তি । 
বীব অশ্বারোহী সৈনিক 
যখন ধারণ করে তার রশ্মি, 


»* আসা- যষ্ঠি 


১১১ আস্রারে খুদী 


কালের অশ্ব তখন 
ছু'টে চলে দ্রুততর গতিতে। 
তার আশ্ মুখাবয়ব 
শুফ ক'রে তোলে লোহিত সাগরকে, 
চালিত করে সে ইস্রাইলদেরকে 
মিসরের বাহিরে । 
তার কণ্ঠে যখন ধ্বনি ওঠে, 
জাগ্রত হও» 
তখন মুত আত্মাসমূহ জেগে ওঠে 
তাদের সমাধি-তলে 
ময়দানের মাঝে পাইন-বৃক্ষের মতো । 


তার ব্যক্তিত্ব 
সার! পৃথিবীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, 
মহিমায় তার সমঞ্জ ধরিত্রী পায় পরিত্রাণ । 
তার সেই পরিজ্রাণ-কতণ রূপের প্রতিবিন্ব 
অণুপরমণণুকে করে ত্বর্ধের সাথে পরিচিত, 
তার অন্তুরের গ্রশ্বর্ধ ক'রে তোলে মূল্যবান সব কিছুকে 
যাঁর অর্তিত্ব আছে। 
সে বিতরণ করে জীবন-ধারা 
তার অলৌকিক কর্ম দ্বারা, 
জীবনের প্রাচীন ধারাকে সে ক'রে তোলে নুতনতর ৷ 


আস্রারে খু সা ১১২ 


দীপ্তিমান পপ 
জেগে ওঠে তার পদাঁংক থেকে, 
তার সিনাই ছারা প্রবিষ্ট হয় কতো মুসা] । 


সে দিয়ে যায় জীবনের নৃতনতর ব্যাখ্যা, 
এই ব্বপ্নের একট নৃতনতর অর্থ। 
তার লুকায়িত সত্তাই হোল জীবনের রহস্ত, 
জীবন-বীণার না-শোনা সংগীত। 
প্রকৃতি ভোগ কর্ছে যুগ-যুগাস্তর ধ'রে প্রসব'বেদশা 
রক্তাক্ত হ'য়ে শুধু জন্ম দিতে তার ব্যক্তিত্ব 
এক মুঠা মৃত্তিকা 
উ'ঠে গেছে নভোবিন্দতে. 
সেহ মৃত্তিকায় জন্ম নেবে 
এক বিজয়ী বীর । 
আজকের ভশ্মের মাঝে 
ঘুমিয়ে আছে এমন এক অগ্নি, 
যা, কাল সমগ্র বিশ্বকে কর্বে জালাময় 
তার লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে। 
. আমাদের কুঁড়িরা 
ফুটিয়ে তুল্বে এক বাগান গোলাব, 
আমাদের চক্ষু 
অনাগত উষার আশায় সমুজ্জল। 


১১৩ আস্রারে খুদী 


নেমে এসো, ওগো আনৃষ্টের আরোহী ! 
নেমে এসো, ওগে। মহা পরিবত'নের আধারের আলো ! 


অন্ডিত্বের দৃশ্যকে জ্যোতিম্মান ক'রে তোল, 
আমার আঁখির অন্ধকারে তুমি এসে স্থান নেও। 
জাতির কোলাহলকে করে দাও নিস্তব্ধ, 
তোমার সংগীত 
স্বর্গের মাধুরী বয়ে আন্ুক্‌ 
আমাদের কর্ণের কাছে। 


জাগ্রত হও, 
বাজিয়ে তোলো বীণায় ভ্রাতৃত্বের সুর, 
ফিরিয়ে দাও আমাদেরকে সেই প্রেমের সুরাপাত্র 
আর একবার 
বয়ে আনো সেই শান্তির দিন এই পুথিবীতে, 
শান্তির বাণী পৌছে দাঁও তাদের কাঁনে, 
যারা চায় যুদ্ধ! 
মানব-জাতি শম্য-ক্ষেত্র, 
আর তুমি তার ফসল; 
তুমি জীবন-যাত্রীর কাফেলার 
গন্তব্য পথের শেষ সীমানা ! 


আস্রাবে খুদী ১১৪ 


হেমন্তের নিষ্ঠুরতায় 
সব বৃক্ষ-পত্র গেছে ঝরে, 
ওগো, বায়ে এসো তুমি বসস্তের মতো 
আমাদের উদ্যানের উপর দিয়ে ! 
গ্রহণ করো অবনত ললাট থেকে আমাদের 
শিশু, যুবা, বৃদ্ব_সকলের আনন্দ-'অভিবাদন। 


আমাদের যা? কিছু সম্মান, 
শুধু তোমারই খণ। 
আজ আমরা নীরবে বয়ে যাই 
জীবনের ব্যথা- বেদন।। 


দশম অধ্যায় 


[ হযরত আলীর (রাঃ) নামসমুহের তেতরের অর্থ নিযে ] 


আলী- প্রথম মুসলিম আর মানুষের রাজা, 
প্রেমের দৃষ্টিতে আলী ঈমানের ভাগার । 


পরিবারের প্রতি তার অনুরাগ 
অনুপ্রাণিত করে আমায় জীবন-ধারায়, 
যেনো আমি একটি দীপ্তিমান মুক্তা | 


নাগিস ফুলের মতো 
আনন্দিত আমি স্থির দৃষ্টিপাতে ; 
স্বরভীর মতো আমি দিশাহার! হ'য়ে ছুটি 
তার প্রমোদ-নন্দনের ভিতর দিয়ে । 


যদি পবিভ্রু জল-ধার। 
নির্গত হয় আমার ভূমি থেকে, 
উত্স তার তিনিই ; 
যদি স্থুরা নির্গত হয় আমার দ্রাক্ষা-বক্ষ থেকে, 
তিনিই তার কারণ । 


আস্রারে খুদী ১১৬ 


ধুলিমুষ্টি আমি, 
কিন্তু তূর্য তার করেছে আমায় 
দর্পণের মতো, 
সংগীত দৃশ্যমান আমার বক্ষোমাঝে। 


মহান নবী দেখেছিলেন কতো শুভ লক্ষণ 
আলীর মুখ দর্পণে, 
গৌরবে তার গৌরবী হয়েছে সতাধর্ম। 


আদেশ তার ইস্লামের শক্তি-স্বরূপ ; 
সকল পদার্থ হয় ভক্তি-প্রণত 
তার বংশের কাছে। 


আল্লার রন্ল দিয়েছিলেন তার নাম “বুতোরাব, 
আল্লাহ, কোরআনে দিয়েছেন তার নাম 
আল্লার হস্ত' 
যে কেহ পরিচিত জীবন-রহস্তের সাথে__ 
জানে আলীর নাম-সমূহের 
অন্তশিহিত অর্থ । 


সেই মলিন কর্দম যার নাম দেহ, 
যুক্তি আমাদের বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তার দু্কৃতির জন্য 


১১৭ আস্রারে খুদী 


শুধু তারই জন্য 
নভোস্পর্শী চিন্তাধারা আমাদের 
লুন্ঠিত হয় ধরণীর ধুলিতলে । 
সে আমাদের অআখিকে করে অন্ধ 
আর কর্ণকে করে তোলে বধির । 
হাতে তার প্রলোভনের ছুধারী তল্ওয়ার ঃ 
এই দস্থ্য-হস্জে বিদীর্ণ হয় পথিকের বক্ষ । 
আলী- _আল্লাব সিংহ-_ 
দমিত ক'রেছিলেন দেহের কর্দমকে 
আর পরিণত ক'রেছিলেন মলিন মুত্তিকাকে স্বুবণ্পে। 
মুর্তজা--তরবারির ঝলকে ধাঁর 
সপ্রকাশ হোত সত্যের শিখা, 
লাভ ক'রেছিলেন বু-তোরাব খেতাব, 
তার দেহকে জয় কবে; * 
মানুষ দিগ্থিজয়ী হয় যুদ্ধে তার ছূর্দম শক্তিতে, 
কিন্তু তার অন্তরের অত্যুজ্জল মনি 
তার আত্মজয় । 


এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হোতে পারে বু-তোরাব, 
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয় 
২. মুবতজ। মনে আল্লাহ, যাব উপন খুশী'-আলাব অন্যতম নাম। 
বু ৩ে।বাব' মানে 'মৃত্তিকাব পিতা" । 


৯৫ 


আস্রারে খুদী ১১৮ 


পশ্চিম গগন থেকে ; 
যে কেহ রশ্মি ধারণ করে দৃঢ়রূপে 
তার দেহের অশ্বের, 
অধিষ্ঠান করে মধ্যমনির মতো 
রাজ মুকুটের মাঝে £ 
এই খানেই ধুলিলুন্িত হয় খয়বরের শক্তি 
তার চরণ-তলে, এ 
রোজ-কিয়ামতে হস্ত তার পরিবেশন কর্বে 
আবে-কাওসার | %; 
আত্-জ্ঞান দ্বারা 
তিনি কর্ম করেছিলেন আল্লার হস্তের, 
আল্লার হস্ত হ'য়েই 
শাসন চালিয়েছিলেন সকলের উপর । 
তিনি ছিলেন ছর্গ-ঘর বিজ্ঞানের নগরীর ; $ 
আরব, চীন ও গ্রীস হয়েছিলো! তাঁর পদানত। 


* আলীর একটি মাঁজেজাব প্রতি ইংগিত কৰা হয়েছে। 

+ খয়বর হেজাঁজের একটি গ্রাম। খযবব দুর্গ ৬২৮ খুষ্টার্ে মুস্লিম বাহিনীর 
করতলগত হয়। সেই যুদ্ধে আলী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন কবেছিলেন । 

£ 'আঁবে-ক।ওসাব'- স্বগী্য নদ | 

$& হযরত রুল (দঃ) ব্লেছেন,_-“অমি জ্ঞানেব নগরী আর আলী তার দুর্গ- 
দ্বার ।”- হাদিস । 


১১৯ আস্রারে খুদী 


যদ্দি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা 
তোমার আপন ভ্রাক্ষা থেকে, 
তোমায় প্রভূত্ব করতেই হবে 
তোমার আপন মুত্তিকার উপর । 
মৃত্তিকায় পরিণত হওয়! পতংগের ধর্ম; 
জয়ী হও মুত্তিকাঁর উপর, 
সেই হোল যোগ্য কাষ মানবের । 
কমনীয় তুমি কুসুমের মতো, 
কঠোর হ'য়ে ওঠ প্রস্তরের হ্যায়, 
যেনে তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর-ভিত্তি ! 
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে, 
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে। 
তোমার আপন মুত্তিক! থেকে 
যদি তুমি নির্মাণ না কর তোমার প্রাচীর অথবা ছার, 
অপর কেহ নির্মাণ কর্বে ইঞ্ঠক 
তোমার মৃত্তিকা থেকে । 


ওগো,_যে অভিযোগ কর আল্লীর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, 
কাচ যার চীৎকার করে 
প্রত্তরের অবিচারের বিরুদ্ধে, 
আঁর কতোকাল এই বিলাপ, চীুকার আর শোক 


প্নাস্রারে খুলী ৯২০ 


এ 


আর কতো চলবে এই চিরম্তন বুক চাপড়ানি ? 
জীবনের সার লুকায়িত কর্মের ভিতরে, 
স্থষ্টির আনন্দই হচ্ছে জীবনের নিয়ম | 
জাগ্রত হও, স্থষ্টি কর নুতন জগৎ! 
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়, 
হ'য়ে ওঠ এব্রাহিমের মতো ! 
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা 
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে, 
সে শুধু দুরে নিক্ষেপ করা বর্ম 
সমর-ক্ষেত্রের মধ্যে । 
সবল-চরিত্র মানব-_ 
যে প্রভু তার আপনার, 


লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ। 


যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল, 
সে পরীক্ষা কর্বে যুদ্ধের ছুর্ঘটনাকে 
স্বর্গের সাথে ; 
খনন কর্বে সে বিশ্বের ভিত্তিমূল 
আর লাগাবে তার প্রতি পরমাণুকে নব সৃষ্টিতে 


১২১ আজুরাসে খুদী 


বিপর্ধস্ত কর্বে সে সময়ের গতিকে, 
আর ধ্বংস কর্বে নীল আৰাশের আবরণ ; 
তার আপন শক্তিতে 
সে স্য্টি করুবে একটা নবীন বিশ্ব 
যা” চল্বে তার খুশীতে । 
যে বেঁচে থাকতে পাঁরে না এই বিশ্বের বুকে 
মানুষের মতো, 
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয় ! 
আছে যার সতেজ অন্তর, 
প্রমাণিত করবে সে তার শক্তি 
মহান কর্ম বারা । 
মধুর প্রেমকে ব্যবহার করা কঠোর কতব্য, 
আর গোলাঁব সংগ্রহ কর! এব্রাহিমের মতো 
অনল-কুণ্তড থেকে । 


কর্ম-প্রিয় মানুষের শক্তি 
প্রকাশ লাভ করে__ 
যা" কিছু কঠোর, তাকে গ্রহণের ভিতর দিয়ে । 
নীচ আত্মার নেই কোনো অস্ত্র 
আত বিলাপ ছাড়া, 
জীবনের আছে একটি মান্র নিয়ম । 


আস্রারে খুদী ১২২ 


জীবন শক্তির প্রকাশ, 
আর তাঁর মূল উৎস বিজ্রয়ের আকাংখ!। 
অপাত্রে করুণ! 
জীবনের শোনিত-ধারাকে করে শীতল, 
তাঃ হচ্ছে জীবন-সংগীতের ছন্দপাত। 
অকীন্তির গভীরে যে আছে নিমজ্ভমাঁন, 
সে ছুর্বলতাকে বলে সন্তোষ 


দুর্বলতা! জীবনের লুঠঠনকারী, 

উদর তার পরিপুর্ণ ভয় আর মিথ্যায়। 
আত্ম! তাব ধর্মহীন, 

পবিপুষ্ট হয় পাঁপ তার ছৃগ্ধ পানে । 
ওগো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানিব, 

সাবধান ! 
এই লুনকারী আড়ি পেতে আছে 
গোপন গুহায়, 
তার দ্বার প্রতাবিত হয়ে৷ না, যদি তুমি হও জ্ঞানী, 
বন্থরূপীর মতো, 
প্রতি মুহূর্তে সে পরিবতন করে তার রঙ. 
তীক্ষদর্শীর চোখেও ধরা দেয় না তার রূপ ঃ 
পর্দার আবরণ তার মুখের উপর 


১২৩ আস্রারে খুদী 


এখন সে আবৃত দয়া আর সৌজন্যে, 

এখন সে পরিহিত মানবতার পরিচ্ছদ | 
কখনে। সে গ্রহণ করে বাধ্যতার ছল্পবেশ, 

কখনো ক্ষমনীয় রূপ। 


সে প্রকাশিত হয় আত্ম-চরিতার্থতার রূপে 
আর হরণ করে বলশালীর অন্তর থেকে সাহস 
শক্তি সত্যের যমজ ন্বাতা ; 
যদি তুমি জানো! তোমার আত্মাকে, 
শক্তি সত্য-প্রকাশের দর্পণ । 
জীবন বীজ, আর ক্ষমতা তার ফসল ; 
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয় 
সত্য-মিথ্যার রহস্য | 
কোনো দাবীদার,_যদি থাকে তার ক্ষমতা, 
প্রয়োজন নেই তার দাবীর স্বপক্ষে 
কোনো যুক্তির । 
মিথ্যা ক্ষমতা থেকে গ্রহণ করে সত্যের অধিকার 
আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত ক'রে 
মনে করে তাকে সত্য। 
স্থজনকারী বাণী তার হলাহলকে রূপ দেয় অমুতের ; 
শ্রেয়কে বলে সে,_নিকৃণ্ঠ তুমি, 
আর শ্রেয় হ'য়ে যায় নিকৃষ্ট । 


আজ্রারর খুর্দী ১২৪" 


ওগো, অসাবধান যার! তোমাদের গতি প্রদত্ত বিশ্বাসে, 

বিশ্বাস কর নিজদেরকে 

উভয় বিশ্বের সের! বলে। 
লাভ কর জ্ঞান জীবন-রহস্তের ! 
দুর্দমনীয় হও ! 

হেলায় অপসারিত কর আল্লাহ. ছাড়া সকলকে ! 
ওগো জ্ঞানী মানুষ, 

খুলে দাও তোমার চক্ষু, কণ আর মুখ ! 
তারপরও যদি না পাও সত্যের পন্থা, 

গালি বণ কোর আমায় ! 


* ন্বর্গ-মতেঠ আল্লার প্রদত্ত একটি জিনিম কেউ গ্রহণ কবেনি। শুধু গ্রহণ কবেছে 
এই মানুষ জাতি । তা" হচ্ছে 'আলার প্রতিনিধিহ্'-_ম।নে আল্ল(র গুণব।জিকে ম।নব- 
চরিত্রে সপ্রকাশ ক'রে তোলা । 


একাদশ অধ্যায় 


[ একটি কাহিনী। মরভ দেশীয় এক যুবক দরবেশ আলী হুজিরী রাহ্‌আতুল্লাহ্‌ 
আলায়হের দর্বারে এসে হাঁধির হয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যেতিনি তার 
ছুশঅণদের ছ্বারা উৎপীড়িত হ'য়েছেন। ] 

সুজিরের দরবেশ ছিলেন সন্মানিত 
মানুষের কাছে; 
পীর-ই-সপ্তর তার সমাধি দর্শন ক'রেছিলেন 
তীর্থযাত্রী হ'য়ে । * 
সহজেই তিনি অতিক্রম ক'রেছিলেন পর্বতের বাধা 
আর বহন করেছিলেন ইস্লামের বীজ 
হিন্দন্তানের বুকে। 
এশী ক্ষমতায় তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন 
ওমরের যুগ, 
বাণীতে তার জেগে উঠেছিলো সত্যের খ্যাতি । 


* দরবেশ আলী হুজিরী (রাঃ) আফগানিস্ত'নের গজব্ীর অধিবাসী ছিলেন । 
তিনি প্রাচীন পারশ্ত সুফিতত্বের রচিয়ত! ছিলেন । তিনি ১০৭২ অন্দে লাহোরে দেহত্যাগ 
করেন। 'পীর-ই-সগ্রর' বলিতে বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হ্যব্রত মুইনউদ্দীন চিশতীকে 
বুঝায়। তিনি ১২৩৫ অবে আজমীর শরীফে দেহত্যাগ কবেন। 


৯৬ 


স্‌রারে খুদরী ১২৬ 


তিনি ছিলেন কোর্আনের সম্মান-রক্ষক, 
দৃষ্টিতে তার ধ্বসে পড়েছিলো 
মিথ্যার মন্দির | 
নিশ্বাসে তার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো 
পাঞ্জাবের ধুলিকণা, 
রবিরশ্মিতে তার অত্াজ্জল হয়েছিলো 
আমাদের পুর্বাশ!। 


তিনি ছিলেন প্রেমিক 
আরও ছিলেন প্রেমের দূত ; 
জ্রযুগ হোতে তার কিচ্ছুরিত হোত, 
প্রেমের গোপন বাণী 
বল্‌্বো আমি তার পূর্ণতার এক কাহিনী 
আর বেঁধে দেব সব গোলাবের আন্তরণকে 
একটি মাত্র কলির সাথে 
এক তরুণ যুবক-_সাইপ্রেস বৃক্ষের ম্যায় দীর্ঘতন্ু, 
এসেছিলেন মবভ থেকে লাহোরে । 
দর্শন কর্‌তে গেলেন তিনি ভক্ত দর্বেশকে 
যেনো সৃধরশ্মি বিদুরিত করে 
তার অন্ধকার 


১? আস্রাবে ধু 


“উৎগীড়িত আমি দুশ মণদের দ্বারা” _ 
বল্লেন তিনি, 
“কাচের মতো আমি প্রস্তরের মাঝখার্সে। 
শিক্ষা দ্রিন আমায়, ওগো ব্ব্গীয় সম্মান-গ্রাপ্ত দর্বেশ, 
কি ভাবে অতিবাহন করবো আমার জীবন 


হুশ মণদের মাঝখানে 1” 
জ্ঞানী পথ-প্রদর্শক-_ 
চরিত্রে যাঁর প্রেম জন্ম দিয়েছিলো 
সৌন্দর্য ও গৌরব-__ 
বল্লেন উত্তরে £ 


“তুমি জীবন-সংগীতের সাথে নহ পরিচিত, 
অসতর্ক তার অন্ত ও আদি সম্বন্ধে । 
নির্ভীক হও অপরের থেকে ! 
তুমি একটা ঘুমস্ত শক্তি; 
জাগ্রত হও ! 
প্রস্তর যখন ভাবলো তার নিজকে কাঁচ বলে, 
সে তোল কীচে পরিণত 
আর হোল ভংগুর । 
যদি পথিক মনে করে নিজকে ছুর্বল, 
সে আত্ম-বিসর্জন কবে দস্্য-হর্তে | 
কতোকাস জার তুমি ভাববে নিজেকে জল ও কর্দম বলে ? 


আস্রারে তুর্দী ১২৮ 


তোমার কার্ম থেকে তুমি স্থষ্টি কর 
এক জ্বালাময় সিনাই । 

কোন ক্রুদ্ধ হও শক্তিমান মানুষের বিরুদ্ধে ? 

কেন অভিযোগ কর ছুশঅণের জন্য ? 
ঘোষণা করবো আমি সত্য £ 

ছুশ মণই তোমার বন্ধু ! 

অস্তিত্ব তার পরায় তোমায় গৌরবের রাজ-মুকুট। 

অপরিচিত যে আত্মার অবস্থার সাথে, 

শক্তিমান হুশ মণকে মনে করে সে 
আল্লার আশীর্বাদ । 


মানব-বীজের কাছে ভ্রশ মণ শ্রাবণের মেঘ £ 
জাগ্রত করে সে তার অন্তুনিহিত শক্তি । 
যদি তোমার আত্ম! হয় শক্তিশালী, 
তোমার পথের প্রস্তর হবে জলের মতো ; 
কিসে ভয় করে পথের উত্থান-পতনের স্রোত ? 
সংকল্পের অসি শাণিত হয় পথের প্রস্তরে 
আর প্রমাণিত করে আপনার শক্তি 
পদে পদে বিদ্বের সম্মুখীন হয়ে । 
কি লাভ পশুর মতো আহার-নিদ্রায় ? 
কি লাভ তোমার সত্তায় 
যদ্দি শক্তি না থাকে তোমার অস্তরে ? 


আস্রারে খুনী 


যখন তুমি আত্মা ঘ্বারা কর আপনাকে শক্তিমান, 
ধবংস কর্তে পার তুমি বিশ্বকে 
তোমার খোশ. খেয়ালে । 
যদি তুমি বরণ কর মৃত্যু, আত্মমুক্ত হও ; 
যদি তুমি থাক জীবন্ত, পরিপূর্ণ হও আত্মায় ! 


মৃত্যু কি? আত্মবিস্ৃত হওয়া । 
কেন কল্পনা কর তাকে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ বলে? 
দুঢ হও আত্মায় ইউন্ুফের মতো ! 
বন্দীদশ। থেকে অগ্রসর হও রাজত্বে ! 
ভাব আত্মার কথা, কর্মপ্রিয় মানুষ হও ! 
আল্লার মানুষ হও, 
ব্হন কর রতস্য অন্তরে !” 


আমি কর্‌বো সকল পদার্থের ব্যাখ্যা কাহিনীর সাহায্যে, 
ফুটিয়ে তুলবো আমি কুড়িকে 
আমার নিশ্বাসের শক্তিতে । 
'উত্কৃষ্টতর প্রেমিকের কাহিনী বর্ণনা 
অপরের মুখ দিয়ে ।” *' 
* এখানে প্রাচীন হুফী মতকে সংশোধন কবা হযেছে যে, মৃত্যু ছারা নুফী চিরস্তন 


জীবন লাভ করে আলুর সাথে। 
£ মস্নভি শরীফ । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


[ একটি তৃষ্ণাতুর পাখীর কাহিনী ] 


একটি পাখী হয়েছিল তৃষ্ণাত 
দেহের নিশ্বাস তার হ'য়ে এসেছিলো ভারী 
ধূম-কৃণ্তলীর মতো । 
বাগিচার ভিতরে দেখ লো সে একখণ্ড হীরক, 
তৃষ্ণা জন্মালো। এক জলের মায়া । 
সুর্যকরোজ্জল প্রস্তরের প্রতারণায় 
অক্ঞ পাখী ভাবলো তাকে জল । 
সে পেল না কোনো রস এই হীরকের বুকে, 
সে ঠোক্রাঁতে লাগ লে। তাকে চঞ্চু ছারা, 
কিন্তু তা'তে সিক্ত হোল না তার তাল । 


“ওরে ব্যর্থ আকাংখার দাস,” _ বললে হীরক,_- 
“শাণিত করেছো! তোমার লুন্ধ চঞ্চু আমার উপর, 

কিন্ত আমি নহি শিশির-বিন্দু, দেই না আমি পানীয়, 
বেঁচে থাকি না আমি অপরের জন্য | 


১৯ কস হুলী 
আঘাত কর তুমি আমাক্ষে ? 
উন্মাদ তুমি । 
যে জীবন সপ্রকাশ করে আত্মাকে, 
পরিচয় নেই তোমার তার সাথে । 
আমার জল ভেঙে দেবে পক্ষীর চঞ্চু, 
আর ভাঙবে মানব-জীবনের রত্ব।” 
পাঁখী লাভ করুলো৷ না তার অন্তরের আকাংখা 
হীরকের কাছে, 
আর ফিরে এল দীপ্ত প্রস্তরখণ্ডের কাছ থেকে । 
হতাশ। জাগ্রত হোল তার বুকে, 
তার কণ্টের সংগীত পরিণত হোল আত“বিলাপে। 


গোলাব-শাখার উপর এক বিন্দু শিশির 
জ্বল্জ্বল্‌ করছিলো 
বুল্বুলের আখি-কোণে অশ্রুর মতো, 
তার দীপ্তি ছিলো স্ধকরেরই জন্য, 
সুর্যের ভয়ে সে ছিলো প্রকম্পিত, 
একটি বিচঞ্চল আকাশোস্ুত তারকা 
মুহুতে'র জন্ত পতিত ভূমিতলে, 
আকাংখ' দ্বার পরিদৃশ্ঠমান, 


* হীয়ককে গ্রাস ক্র্লে মানবের হয় মৃতযা। 


আস্রারে খুর্দী ১৩২ 


কথনো প্রতারিত কলি এবং পুষ্প দ্বারা 
সে লাভ করে নি কিছুই জীবন থেকে । 
সে ছিলো ঝুলায়মান, পতনোনুখ, 
অশ্রুর মতো প্রেমিকের আখিকোণে, 
যে হারিয়েছে তার অন্তরতমকে | 
সেই আর্ত বিপন্ন পাখী 
লাফিয়ে বস্লো৷ গিয়ে গোলাব-কুঞ্জের ভিতরে, 
শিশির-বিন্দ্ু ঝ'রে পড়লে! তার মুখে । 


ওগো? যে মুক্ত করবে তোমার আত্মাকে শক্র-হস্ত থেকে, 
জিজ্ঞাসা করি তোমায়, 
“ভুমি কি সলিল-বিন্দ্, না একটি রত্ব ?” 
পাখী যখন বিগলিত হচ্ছে তৃষ্তার অনলে, 
সে তখন গ্রাস করেছে অপরের জীবন । 
বিন্দুটি ছিলো! না কঠিন, রত্বৃতুল্য ; 
হীরকের ছিলো! আত্মা, যা” ছিলো না বিন্দুর । 
কখনো মুতের জন্য আত্ম-সংরক্ষণে কোর না অবহেলা £ 
হ'য়ে ওঠ হীরক, শিশির-বিন্দু নয় ! 


১৩১ আস্রারে খুদী 


প্রকৃতিতে হও বৃহদায়তন, পর্বতের মতো, 


শিখরে তোমার বহন কর মেঘমালা 
বধাসলিলে পরিপূর্ণ ! 


রক্ষা কর আপনাকে আত্মন্বীকৃতি দ্বারা, 
সংকুচিত কর তোমার পারদকে রজত-রেখায় ! 


স্থষ্টি কর বিলাপ-গীতি তোমার আত্মার তন্ত্রীতে, 
সপ্রকাশ কর আত্মার রহস্ত্য ! 


৯৭. 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
[হীরক ও কয়লার কাহিনী । ] 


এখন আমি খুলে দেবো আর একটি সত্যের দ্বার, 
বল্বো আমি তোমায় আর একটি কাহিনী । 
খনির ভিতরে কয়লা বললে হীরককে, 
“ওগো চিরন্তন জ্যোতির্ময়, 
সাথী আমরা, আর সত্তা আমাদের এক ; 
একই আমাদের অক্তিত্বের মূল, 
তবু যখন আমি ম'রে যাই অকিঞ্চিবকরতার 
যাতনায়, 
তখন স্থান তোমার সম্রাটের মুকুটে | 
এত কুতসীত আমার উপাদান, 
আমি মৃত্তিকা অপেক্ষাও কম দামী, 
আর দর্ণণের বক্ষ বিদীর্ণ হয় তোমার সৌন্দর্ষে। 
অন্ধকার আমার আলোময় করে উত্তপ্ত পাত্রকে, 
তারপর আমার সার যায় ভন্মীভূত হ'য়ে 
প্রত্যেক মানুষ স্থাপন করে তার পদ আমার মস্তকে 


আর আবৃত করে আমার সত্তাকে 
ভম্ম দ্বারা । 


১৫ আস্রাধে ধূ্ী 


ুঃখিত হোতেই হবে আমার অনুষ্টে ; 
জানো তুমি, আমার সস্তার সার কোথায়? 
সে হচ্ছে একট। ঘনীভৃত্ত ধূমকুণ্ডলী, 
সাথে তার একটি মাত্র স্কুলিংগ। 
বৈশিষ্ট্য ও গ্রকৃতিতে তুমি তারকা-তুল্য, 
সবদিক থেকে তোমার বিচ্ছৃরিত হয় জ্যোতি । 
এখন তুমি পরিণত হুও রাজার জাখির আলোয়, 
কখনো সজ্জিত কর 
তরবারির হাতল ।” 


“ওগো বিচক্ষণ বন্ধু” হীরক বল্‌্লে” 
“মলিন মৃত্তিকা যখন হয় শক্ত, 
মধাদায় হয় তখন প্রন্তরাধার তুল্য । 
পারিপারশ্থিকতার সাথে চলে তার সংগ্রাম, 
সংগ্রামে পরিপক্ক হঃয়ে সে হয় কঠোর 
প্রস্তরের মতো | 
পরিপক্ৃতাই প্রদান করেছে আমায় আলোক 
আর পুরণ করেছে আমার বক্ষ জ্যোতিতে। 
যেহেতু সত্তা তোমার অপরিপন্, 
তাই তুমি হয়েছো নীচ; 
দেহ তোমার কোমল বলেই হয় দগ্কীভূত । 


আস্রারে খুদী ৯৩৬ 


পরিত্যাগ কর ভয়, ছুঃখ আর উদ্বেগ, 
কঠোর হ'য়ে ওঠ প্রস্তর-তুল্য, 
হ'য়ে ওঠ হীরক-খগ্ড ! 


যে করে কঠোর সংগ্রাম আর ধারণ করে দৃঢহস্তে, 
উভয় জগত আলোকিত হয় তার দ্বারা । 
একটু সামান্ত ম্বত্তিকা কৃষ্ণ প্রস্তরের মূল 
যে তার মস্তক স্থাপন করেছে 
কাবার বক্ষে; 
মর্যাদা তার উচ্চতর সিনাই অপেক্ষা । 
সে চুম্বন লাভ করে কুষ্ণ ও শুভ্র সকলের 
কঠোরতায় নিহিত রয়েছে জীবনের গৌরব ; 
দুর্বলতাই হোল অকিঞ্চিতকরতা ও 
অপরিপক্কতা! |” 


চতুর্দশ অধ্যায় 


[ শেখ ও আ্রাঙ্গণেব কাহিনী । তা'রপৰ হিমালয় ও গংগ! নদীর কথোপকথন । 
এর নারমর্ম__সমাঁজ-জীবনেব ধাঁর|বাহিকতা নিভর করে জাতির চরিব্রগত 
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কাশীতে ছিলে! এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ, 
মস্তিক্ষ তাঁর নিমজ্জিত ছিলো 
সত্তা ও অসত্তার মহাসমুক্দ্রে। 
ছিলে! তার বিরাট জ্ঞান দর্শন-শান্ত্রে_ 
অতি-নিবিষ্ট ছিলো সে 
ঈশ্বর-সন্ধানীদের কাছে। 
বাস্ত ছিলো তার অন্তর নুতন সমস্যার আলোচনায়, 
বৃদ্ধি তার বিচরণ কর্‌তো 
সপ্তুধিমণ্ডলের উচ্চতায় ; 
নীড় তার ছিলো অংক পাখীর নীড়ের মতো উচ্চে; * 
রবি-শশী নিক্ষিপ্ত হোত তার চিস্তার অনলে, 
ইন্ধানের মতো । 


« একপ্রকার বহন্তময় পাখী । তাব নাম ছাডা আর কিছুই জান! যায় না। 


আস্রারে খুদী ১৩৮ 


দীর্ঘকাল সে করুলো৷ পরিশ্রম 
আর হোল ঘমর্ক্ত, 
কিন্তু দর্শনশাগ্্ আনলো না কোন সুরারস 
তার পিয়ালায়। 
যদিও সে পাত লে বহু ফাদ 
জ্ঞানের বাগিচায়, 
ফাদে তার কোনো দিন দিলো না ধর। 
তার আদর্শ পক্ষী; 
যদিও চিন্তার নখর হোল তার শোনিত-সিক্ত, 
সত্তা ও অসত্তার বন্ধন থাকলো অসংবদ্ধ। 
তার ওষ্টের দীর্ঘশ্বাস সাক্ষ্য দিলো তার হতাশার, 
আকৃতি তার প্রকাশ করলে কাহিনী 
তার বিভ্রান্তির । 


একদিন স্কোল তাব মোলাকাত এক গুসিদ্ধ শেখের সাথে, 
ৰক্ষে ধীর ছিলে? একটি অন্তর 
আুবর্ণময় | 
ত্রাহ্মণ দিলে নীরবতার মোহর তার ওষ্ঠযুগলে, 
কর্ণকে অভিনিবিষ্ট করুলে 
সেই দব্বেশের আলাপনে। 


১৩৯ আস্যায়ে খুদী 


তারপর বল্তে লাগলেন শেখ, 
“ওগো অত্যুচ্চ আকাশ-লোক-চারী, 
প্রতিজ্ঞা কর এক্টু সত্য হোতে এই পৃথিরীর কাছে! 
পথ-হার! হয়েছে৷ তুমি 
কল্পনার গহণ অরণ্যে, 
নির্ভীক চিন্তাধারা তোমার ছাড়িয়ে গেছে স্বর্গলোক। 
আপোশ কর পৃথিবীর সাথে, 
ওগো নভোচারী মুসাফির ! 
ঘুরে মরে! না তারকা -মগ্ডলীর সার অনুসন্ধানে ! 
আদেশ কর্ছি না আমি পরিত্যাগ করতে মৃতিপূজা । 
অবিশ্বাসী তুমি ? 
উপযুক্ত হও তোমার জুন্নারের । * 


ওগো গ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, 
ৃষ্ট প্রদর্শন কোর না সেই পথকে 
যে পথে বিচরণ করেছে তোমার পুরপুরুষ ! 
যদি মীনব-জীবন উদ্ভূতি হয় এঁক্য থেকে, 
তা"হলে অবিশ্বাসও সেই এঁক্যেরই উতসমূল । 


* “অবিখস্রে উপবীত'কে মুলগ্রন্থে বল! হয়েছে 'জুন্নার 1 


আস্রারে খুদী 


১৪৩ 


যদি তুমি না হতে পার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী, 
অনুপযুক্ত তুমি পুজ। দেবার 
ঈশ্বরের পুজা-বেদীমূলে । 
উভয়ই আমরা বিপথে ভক্তিমার্গ থেকে ; 
তুমি বহুদূরে আজর থেকে 
আর আমি এবরাহিম থেকে | * 
মজনু আমাদের পড়েনি বিম্ হ'য়ে 
তার লায়লার বিরহে ঃ 
প্রেমের উন্দন্ততায় হয় নি সে পরিপূর্ণ । 
আত্মার প্রদীপ যখন হয় নিবাপিত, 
কি লাভ নভোস্পশী কল্পনায় ?” 


একদিন গংগা বল্‌্লে হিমালয়কে__ 
তার পরিচ্ছদের ঝুলায়মান অংশ ধারণ ক'রে, 
“ওগো, আবৃত তোমার সবাংগ তুষারে 
সুষ্টির প্রথম গ্রভাত থেকে; 
বেষ্টিত তোমার কটিদেশ 
নদী.মেখলায়, 


* হযরত উত্রাতিম আলায়হেচ্ছাল!মেব পিত। আজগর ছিলেন পৌত্তলিক 1 


আস্রারে খুদী 


আল্লাহ করেছেন তোমায় অংশীদার 
দ্বগীয় রহস্যের, 
কিন্তু বঞ্চিত করেছেন তোমার পদকে 
মহিমাময় চলনভংগী থেকে । 
হরণ করেছেন তিনি তোমার বিচরণ-শক্তি, 
কি লাভ তোমার এই উচ্চতায় 
আর রাজকীয় এশখধে ? 
জীবন জাগ্রত হয় বিরামহীন চলার গতি থেকে ; 
তরংগের সম্পৃণ অস্ভিত্ব বিরাজ করে 
তার গতিতে ।% 


যখন পর্বত শুনলে এই বিদ্দেপ 
নদীর কাছ থেকে,_ 
সে স্মীত হ'য়ে উঠলো ক্রোধে 
অনল-সমুদ্ের মতো, 
জওয়াব দিলো সে-_ 
“তোমার বিস্তৃত জল-রাশি আমার দর্পণ ; 
বক্ষে আমার লুকায়িত শতেক আ্রোতন্ষিনী 
তোমার মতো । 
মহিমাময় চলনভংগী তোমার মৃত্যুরই পন্থা ; 


১২ 


আস্রারে খুনী ১৬২ 


যে কেহ পরিত্যাগ করে তার আত্মাকে, 
বরণ করে সে মৃত্যু । 


জ্ঞান নেই তোমার আপন অবস্থার, 
উল্লসিত হও তুমি তোমার হূর্ভাগ্যে, 
নিবোধ তুমি । 
তুমি তোমার অস্তিত্বকে দিয়েছে৷ ডালি 
মহা-সমুদ্রের পায়ে, 


নিক্ষেপ করেছে৷ তোমার বন্মূল্য মুদ্রাধার 
পথদন্থ্াযর হাতে । 


আত্মসমাহিত হও গোলাবের মতো 
বাগিচার মাঝে, 
যেয়ো না পুষ্প-বিক্রেতাৰ কাছে 
তোমার সুরভি বিস্তার করতে । 
জীবস্ত থাকার মানে আত্মবরিষণ হওয়া! 
আর জন্ম দেওয়া গোলাব-রাজিকে 
তোমার আপন পুষ্প-বীথিতে । 
যুগযুগাস্তর গেছে অতীতের কোলে মিশে 
আর আমার চরণ রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ 
মৃত্তিকার বুকে, 


১৪৮২ আল্রারে খুধী 


মনে করে তুমি, আমি বহুদূরে 
আমার লক্ষ্যস্থল থেকে? 
আমার সত্তা জন্মলাভ করলে! আর পৌছে গেলো 
আকাশের উচ্চতায়, 
জ্যোতি্-মণ্ডল ডুবে গেলো 
বিশ্রাম নিতে আমার পরিচ্ছদের তলায় ; 
সত্তা তোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় 
মহা-সমুদ্রের বুকে, 
কিন্ত শিথরে আমার অবনমিত হয় 
তারকা-রাজির মস্তক । 
আখি আমার দর্শন করে স্বর্গের রহস্য, 
কর্ণ আমার পরিচিত 
স্বর্গ-দূতের পক্ষের সাথে। 


যখন থেকে আমি দীপ্ত হোলাম 
অবিরাম শ্রাস্তির উত্তাপ, 
সঞ্চয় করলাম কতো লাল, হীরা আর মণিমাঁণিক্য । 
ভিতরে আমার প্রস্তর, 
আর প্রস্তরের মাঝে আছে অগ্নি; 
জল পারে না বয়ে যেতে 
আসার অগ্নির উপর দিয়ে। 


আস্বারে খুঘী ১৪৪ 


তুমি একটি জলবিন্ু? 
ভেঙে যেয়ো না তোমার আপনার পদে, 
চেষ্টা কৰ ফু'লে উঠে সমুদ্রের সাথে 
গ্রৃতিদ্বন্বিতা করতে। 


আকাংখা কর তুমি রত্বেব প্রভা 
হ'য়ে ওঠ রত্ব। 

হ'য়ে ওঠ কর্ণভূষণ, 

সজ্জিত কব এক মুন্দরীকে । 
ওগো; বিস্তৃত কর আপনাকে, দ্রুতগতিশীল হও। 
হও তুমি মেঘমালা 

যে প্রকাশ ক'বে বিছ্যুৎ-চমক 

আর বৃষ্টিবাত্যা ! 

মহাসমুদ্র অন্বেষণ করুক তোমার ঝটিক। 


ভিক্ষুকের মতো, 


অভিযোগ করুক্‌ সে তাঁর পবিচ্ছদেৰ দৈন্যে । 
ভাবুক সে তার আপনাকে তরংগেৰ চেয়ে ক্ষুদ্রুতর, 
আব প্রবাহিত হোক তোমাৰ চরণতলে। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


[ মুসলিম জীবনের উদ্দেপ্ত আল্লার বাণীকে সার্থক করা । জেহাঁদের মূলে যদি 
থাকে রাজ্যলোভ, তা" হোলে তা' ইস্লামের বিধি-বহির্ভূত। ] 


রঞ্িত ক'রে তোল তোমার অন্তরকে 
আল্লার রঙে, 
সন্মান ও গৌরব দান কর প্রেমকে । 
মুসলিমের প্রকৃতি বিরাজমান প্রেমের ভিতরে ॥ 
মুস্লিম যদি ন! হয় (প্রেমিক, 
কাফের সে। 
আল্লার উপরে নির্ভর করে তার দেখা, না-দেখা, 
তার পানাহার ও নিদ্রা । 
তার ইচ্ছার ভিতরে হারিয়ে যায় আল্লার ইচ্ছা, 
“কি করে বিশ্বাস করবে মানুষ এই বাণী 2?” * 
** মও্ডলান| রুমী খুব সন্দরভ।বে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন। হয.বত রসুল (দ:) 
যখন বালকমাত্র, তখন একদিন তিনি মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন! তার 
ধাত্রী হালিমা তথন দুঃখে আত্মহার। হ'য়ে তাকে খুঁজে বেডাতে লাগলেন । তিনি তখন 
অদৃগ্ঠ বাণী শুনতে পেলেন_-'দুঃখ কোর না, তিনি তোমার কাছ ণেকে হারিয়ে যাবেন 
না; বরং সারা বশ্ব যাবে হারিয়ে তার ভিতরে ।” সত্যিকার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায় না 


এই বিশের বুকে, বরং বিশ যাঁয় হারিযে তাঁর ভিতবে। উক্বালেব দর্শনমতে তার 
ইচ্ছায় আল্লার ইচ্ছা যাঁষ হারিষে । 


আস্রারে খুদী ১৪৬ 


শিবির সন্নিবেশ করে সে 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ »র ক্ষেত্রে, 
মানবের কাছে সে প্রতিভু এই বিশ্বে । * 


তার উচ্চ পদমর্ধাদার সাক্ষ্য সেই মহান নবী 
যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানব ও জ্বিনের কাছে, 
প্রতিভূ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী । 
পরিত্যাগ কর বাণী আর অশ্বেষণ কর সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা 
বর্ষণ কর আল্লার জ্যোতি 
তোমার কর্মের অন্ধকারে । 
যদিও সজ্জিত তুমি রাজকীয় পরিচ্ছদে, 
জীবন ধারণ কর দরবেশের মতো, 
বেচে থাক জাগ্রত ভাবে আল্লার ধ্যানে ! 


যা" কিছু কর তুমি, 
লক্ষ্য হোক তোমার আল্লার নৈকট্যলাভ, 
যেনো তার গৌরব প্রকাশিত হয় 
তোমা ছারা । 


* সত্যিকার মুসলিমেব জীবনই তাঁব আদর্শকে প্রমাণিত কবে। 


১৩৪৭ আস্রারে খুদী 
শান্তি হ'য়ে ওঠে অশাস্তি_যদি তার উদ্দেশ্ট হয় অপর কিছু ; 
যুদ্ধ তখনই শ্রেয়, 
যখন তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ, ৷ 
যদি আল্লার গৌরব সপ্রকাশ না হয় 
আমাদের তরবারি দ্বারা, 
তখন যুদ্ধ অবমানিত করে মানবকে । 


মহান শেখ, মিঞা মীর ওয়ালী-_* 
আত্মার জ্যোতিতে ধার সপ্রকাশ হয়েছিলে। 
সকল গোপন পদার্থ, 
পদযুগ ছিল তার দুনিবদ্ধ মুহাম্মদের পথে, 
তিনি ছিলেন বীণ! 
আবেগময়ী প্রেম-সংগীতের | 
সমাধি তার সুরক্ষিত করে আমাদের নগরকে 
অনিষ্ট থেকে, 
বিচ্ছ,রিত করে সত্যধর্মের জ্যোতি আমাদের উপরে : 
স্বর্গ ঝুঁকে পড়েছিলো তার চলার পথে, 
শিষ্য ছিলেন তার ভারভ-সম্রাট | ণ* 


* একজন মুসলিম তাপস। ১৬৩৫ খুষ্টাব্দে ল|হোরে তিনি দেহত্যাগ করেন ) 
1 হত্থিখ্যাত মোগল-সম্রাট শাহজাহান । 


আস্রারে থুদা ৯৪৮ 


এই সম্রাট বপন ক'রেছিলেন আকাংখার বীজ 
তার অন্তরে, 
আর মংকল্প করেছিলেন দিখ্বিজয়ের ৷ 
ব্যর্থ আকাংখার অগ্নি ছিলো প্রজ্জলিত তার অন্তরে, 
শিখিয়েছিলেন তিনি তার অসিকে জিজ্বেস্‌ করতে, 
“আরো আছে কিছু বাকী ?” 


দক্ষিণ ভারতে ছিলো মহাসমর-কোলাহল, 
দ্প্ডায়মান ছিলে৷ তার সেনাবাহিনী সমর-ক্ষেত্রে । 
গিয়েছিলেন তিনি নভোস্পশশী সম্মানের আধার শেখের কাছে, 
লাভ করতে তার আশীবাদ, 
মুস্লিম আবত'ন করে বিশ্ব থেকে 
আল্লার দিকে, 
শক্তিশালী করে তার কর্মধারাকে প্রার্থনা দ্বারা । 
সআটের কথায় শেখ দিলেন না কোনো জওয়াঁব, 
দরবেশমণ্ডলী ছিলেন শ্রবনোশ্মুখ, 
যতোক্ষণ না এক শিষ্য, 
হস্তে এক মুদ্রা, 
খুললে তার মুখ 
আর ভাঙ.লে নিস্তব্ধতা | 


১৪৯ আঁস্রারে খুদী 
বল্‌লে সে,_“গ্রহণ করুন আমার এ দীন তোহ.ফা, 
ওগো এশী পথভ্রষ্টদলের পরিচালক ! 
ঘর্মাক্ত হয়েছিলো! আমার সর্বাংগ 
অর্জন করতে একটি দিরুহাম 1” 


শেখ বল্লেন, 
“প্রদান করা উচিত এই অর্থ 
আমাদের সুলতানকে, 
ভিক্ষুক যিনি রাজকীয় পরিচ্ছদে ' 
যদিও প্রভূত তার চন্দ্র-ধ-তারকাম গুলীর উপরে, 
তথাপি সম্রাট আমাদের সর্বাপেক্ষা নিন্ব 
মানব জাতির ভিতরে । 
দৃষ্টি তার নিবন্ধ অপরের যুখের অন্নের প্রতি, 
তার ক্ষুধার অনল গ্রাস করেছে বিপুল বিশ্ব । 
তরবারি তার আনয়ন করেছে ছুভিক্ষ ও মহার্মারী, 
সৌধ তার পতিত করেছে 
বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। 
মানব-মগুলীর কান্না উঠছে 
তার দারিদ্ৰ্যের জন্য ; 
রিক্ততা তার লু্ন কর্ছে হর্বলকে | 


১৪)-স্স্প 


আক্গুনাতে গুলী ১৫৩ 


শক্তি ষ্ঠায় সকলের ছুশ মণ £ 
মানব জাতি হচ্ছে কাফেলা 
আর তিনি দল্দ্যু ৷ 
তার আত্ষপ্রবঞ্চনা € নিরুদ্ধিতায় 
দ্থ্যবৃত্তিকে তিনি অভিহিত করছেন 
সাআাজ্য বলে। 
তার রাজকীয় সৈম্তাদল আর শক্রবাহিনী 
উভয়ই খণ্ডিত হচ্ছে 
তার বুভূক্ষার অসিতে । 


ভিক্ষুকের ক্ষুধা গ্রাস করে তার আপন আত্মাকে, 
কিন্তু সুলতানের ক্ষুধা ধংস করে 
রাজ্য আর ধর্ম। 


যে কেহ গ্রহণ করবে তরবারি 
অপর কিছুর জন্য 
আল্লাহ, ছাড়া, 
তরবারি তার বিদ্ধ হবে 
তার আপন বক্ষে ।” 


টি) 


বোড়শ অধ্যাপ় 


[ ভারতীয় মুনলিমদে র জন্য উপদেশ । উপদেষ্টা মীব ন|ড।হ নকস্বন্দ, যিনি বাষ| 
মহরাই ব'লে সাধারণতঃ পবিচিত | *] 


ওগো, তুমি জন্মলাভ করেছো মৃত্তিকা থেকে, 
গোলাবের মতো, 
তুমিও উদ্ভূত আত্মার কঠর থেকে। 
পরিত্যাগ করে! না আত্মাকে! 
অবস্থান করো তার অভ্যন্তরে ! 
হও তুমি সলিল-বিন্দু এবং পান করো মহা-সমুদ্দকে ! 
আত্মার আলোকে যেমন প্রোজ্জল তৃমি, 
আত্মাকে ক'রে তোল শক্তিমান, 
তবেই তুমি হবে স্থায়ী । 
তুমি লাভবান হও এই বাণিজ্য ছ্বারা, 
লাভ কর তুমি সম্পদ 
রক্ষণ ক'রে এই পণ্যদ্রব্য ! 


সত্তা তুমি 


আর ভীত তুমি অসভ্ভার জন্য ? 


* এখানে মূল গ্রস্থকাব একটি কল্পিত না গ্রহণ কবেছেন ব'লে মনে হয়। 


আস্বারে খুদী ১৫২ 


প্রিয় বন্ধু, ভ্রাস্ত তোমার ধারণা 
যেহেতু পরিচিত আমি জীবনের এক্যতানের সাথে, 
বল্বো৷ তোমায় আমি জীবন-রহস্ত__ 
নিমজ্জমান হওয়া তোমার আপনার ভিতরে 
মুক্তার মতো, 
তারপর জাগ্রত হওয়৷ 
তোমার অন্তরের নির্জনতা থেকে; 
অগ্নিশ্ষুলিংগ সংগ্রহ করা ভস্মের ভিতর থেকে, 
অগ্নিশিথায় পরিণত হয়ে ঝল্সে দেওয়া 
মানব-চক্ষু । 
যাও, দাহন কর চল্লিশ বছরের নিদারুণ ছুঃখের গৃহ, 
আবত্ন কর আপনার চতুর্দিকে ! 
হ'য়ে ওঠ ধুমায়িত বহিনশিখা ! 
জীবন কি অপরের চতুষ্পার্শে ঘুরে মরার ছুঃখ থেকে 
মুক্তি ছাড়া, 
আর আপনাব অন্তরকে পবিত্রতার মন্দির, 
জ্ঞান না ক'রে? 


সঞ্চালন কর তোমার পক্ষ 
আর মুক্ত হও পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে ; 
মুক্তি লাভ কর পতন থেকে বিহংগের মতো। | 


আস্রারে খুদী 


যতোক্ষণ তুমি না হও পক্ষী, 
বুদ্ধির সাথে তুমি বাঁধবে না নীড় 
গুহার উর্ধে । 
ওগো, আকাংখা কর যে জ্ঞান আহরণ কর্তে, 
বল্ছি আমি তোমায় রুমের তাপসের বাণী__ 
“ভ্তান_- যদি থাকে তোমার চর্মের উপরে, 
ভূজংগ সে, 
জ্ঞান, যদি তুমি গ্রহণ কর অন্থবে, 
সে হবে তোমার বন্ধু ।” 


জানে তুমি কি ক'রে রুমী 
দর্শনের বাণী প্রচার করেছিলেন আলেঞ্সোতে ? 
জ্ঞানের নিদর্শনে দৃঁতবদ্ধ, 
সঞ্চালিত বুদ্ধির অন্ধকার ঝঞ্ান্ষুব্ধ সমুদ্রে, 
এক মুসা অপ্রাপ্ত-জ্যাতি 
প্রেমের সিনাই থেকে, 
অপরিচিত প্রেম এবং প্রেমের অন্ুরাগেব সাথে । 
আলোচনা করেছিলেন তিনি সংশয়বাদ 
আর নবপ্লেটোবাদ নিয়ে, 
আর গেথেছিলেন তস্বদর্শনের বন্ত দীপ্তিমান মুক্তা । 


পাপ্রারে খুদী 


সমাধান করেছিলেন তিনি জ্রাম্যমানাদর সমস, _ 
চিন্তার আলোক তার স্পষ্ট ক'রেছিলো, 
যা' ছিলো অস্পষ্ট। 
পুস্তকরাশি বিস্তৃত ছিলো তার চতুষ্পার্শে ও সম্মুখে, 
তাদের রহস্যের কুপ্রিকা ছিলো 
তার ওষ্ঠদেশে। 


কামালের « অন্ুজ্ঞাপ্রাপ্ত শামস্-ই-তাবুরিজ 
প্রবেশ-প্রার্থী হোলেন 
জালাল উদ্দীন রুমীর বিদ্ভায়তনে 
আর বল্লেন চীৎকার ক'রে, 
“কি এসব কোলাহল আর নিরর্থক প্রলাপ ? 
কি এত সব বিচার, বিতর্ক 
আর প্রদর্শনী %” 
"শান্ত হও, নির্বোধ 1” বল্লেন মৌলভী-__ 
“হেসোনা খধষিদের মতবাদে । 
বেরিয়ে যাও তুমি আমার বিগ্ায়তন থেকে । 
এসব হচ্ছে যুক্তি আর আলোচনা ঃ 
কি কর্বে তুমি এ দিয়ে? 
* বাবা কামালউদ্দীন জুন্দী | শামস্‌ই-তাব্রজ ও রুমীব ভিতরের মহন জান্বার 


জন্য 0 8, ৮ 801701808, 116, 0. 77500, প্রণীত “8515০%5৭ চ067778 £1017 
চি 01০0 80৬78--2থচর (0৮৮485, 1891)% উষ্টব্য । 


১৫৪ 


আমার আলোচন। তোমার বুদ্ধির বহিভূ তি, 
সমুজ্জল করে তা"তে অনুভূতির কাচকে 1” 
এই বাণী বর্ধিত কর্‌লে শামস্-ই-তাবৃরিজ্ের ক্রোধ, 
আর ধৃমায়িত করলে এক অগ্নিশিখা 
তার অস্তব থেকে । 
দৃষ্টির বিহ্যুচ্ছট। তার নিপতিত হোল 
ভুমিপৃষ্ঠে 
নিশ্বাসের দীপ্তি তার ধূুলিকণাকে পরিণত করলে 
অনলশশখায় । 
আধ্যাত্মিক অগ্নি দগ্ধীভূত করলে জ্ঞানের স্তুপকে 
আর গ্রাস কর্‌লে দার্শনিকের পুস্তকাগার । 


মৌলবী যে ছিলে। অজ্ঞ প্রেমের রহস্তে _ 
আর অপরিচিত প্রেমের এঁক্যতানের সাথে, 
বল্লেন চীতকার ক'রে £ 
“কি ক'রে তুমি প্রজ্লিত কর্‌লে এই অগ্নি 
যাতে দগ্ধীভূত করলো 
দার্শনিকদের পুস্তকবাশি ?” 
উত্তর দিলেন শেখ, 
“ওহে অবিশ্বাসী মুসলিম, 
এ হচ্ছে স্বপ্ন আর উল্লাস; 
কি কর্বে তুমি এ দিয়ে ? 


আস্রারে খুদী ১৪৬ 


অবস্থা আমার তোমার চিন্তার বহিভূতি, 
অগ্নিশিখা আমার স্পর্শমণিতত্বজ্ঞের অমুত ।” 
তুমি সংগ্রহ করেছে! তোমার সার 
দর্শনের তুষার থেকে, 
তোমার চিন্তার মেঘ বধণ করে না আর কিছু 
শিলা ব্যতীত । 
তোমার ভগ্ন প্রস্তরের মাঝে প্রজ্জলিত কর এক অগ্নি, 
পোষণ কর এক অনল শিখা 
তোমাব মুর্তিকার বুকে । 


মুস্লিমের জ্ঞান পুর্ণতা লাভ কবে 
আধাত্িক উপাদানে, 
ইস্লামের অর্থ-_বর্জন করা 
যা” যাবে অতীতের কোলে মি'শে। 
এত্রাহীম যখন মুক্ত হোলেন 
অস্তগামীর মায়া থেকে, 
উপবিষ্ট হোলেন তিনি অনল-কুণ্ডে__ 
অক্ষত দেহে । প' 


* হ্যবত এত্রাহিম (আঃ) হুয, চর ও তাবকামণ্ডলীর পূজা! কবতে অন্বীক।র 
ক'রেছিলেন এব" বলেছিলেন,_"'আ।মি প্রেম কবি না তাদেবকে, যারা অন্তগমন 
কবে।” (কোবান ) 

1 হযরত এত্রাহিম (আঃ) নম্রুদের অনল-কুণ্ডে অক্ষতদেহে বলেছিলেন । 


১৬৭ আস্রারে খুর্দী 
তুমি স্থাপন করেছো আল্লার জ্ঞানকে 
তোমার পশ্চাতে 
আর অপচয় করেছে! তোমার ধর্ম 
রুটিকা-খণ্ডের জন্য । 
অতি ব্যস্ত তুমি অঞ্জনের সন্ধানে, 
অপরিচিত তুমি তোমার আপন আঁখির 
কৃষ্চতার সাথে । 
সন্ধান কর জীবন-নিঝ'র অসির মুখে, 
আর স্বগীয় কাওসার দানবের মুখ থেকে, 
ছিনিয় নেও কুষ্ণ প্রস্তর 
বোত, খানার দরজ। থেকে, 
আর উন্মাদ কুকুর থেকে ক্তরী মুগের নাভিমূল, 
কিন্তু আশ! কোর না! প্রেমের দীপ্তি 
আজিকার জ্ঞান থেকে, 
চেয়ো না সত্যের প্রকৃতি কাফেরের পিয়ালায় ! 


দীর্ঘকাল আমি. বিচরণ করেছি এদিক ওদিকে, 
শিক্ষা ক'রে নবীন জ্ঞানের রহস্য ; 
মালীরা আমায় স্থাপন করেছে পরীক্ষার মুখে 
আর করেছে আমায় পরিচিত 


তাদের গোলাবের সাথে । 
২০... 


গাষুরারে থুদী ১৪৮ 


গোলাব-রাজি ! 
পুষ্পদল বরং সতর্ক করে তাদের ভ্রাণ গ্রহণ না করতে, 
কাগজের গোলাবের ন্যায়, 
গন্ধের মরীচিকা মাত্র । 
যেদিন থেকে এই বাগিচা আর ফুগ্ধ করে না আমায়, 
আমি বেঁধেছি আমার নীড় ব্ব্গীয় বৃক্ষ-চূড়ে । 


আধুনিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্ধ,__ 

মৃত্তি-পূজা, মৃততি-বিক্রয়, মৃতি-নির্মাণ ! 
গ্রকৃতির বন্দীখানায় নিগড়বদ্ধ+__ 

সে ছাড়িয়ে যায়নি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যেব সীমানা । 
জীবন-সেতু পাব হ'তে গিয়ে সে হয়েছে নিপতিত, 

সে চালিয়েছে ছুবিকা তার আপন গলদেশে । 
অগ্নি তার শীতল পুষ্পেব শিখাব মতো, 

অনল-শিখা তার শিলার মতো ঘনীভূত । 
প্রকৃতি তার থাকে অস্পষ্ট 

প্রেমের দীপ্তি ছারা, 
চির-নিরত সে আনন্দ হীন অনুসন্ধানে | 

প্রেম হচ্ছে এক প্লেটো, 


আঁস্রারে খুদী 
মুক্ত কর্‌তে অন্তরের ব্যাধি, 
অস্ত্র তার দূরীভূত করে অস্তুরের বিমর্ষতা । 


নিখিল বিশ্ব ভক্তি-বিনত হয় প্রেমের কাছে, 
প্রেম হোল মাহ 
যে জয় করে জ্ঞানের সোমনাথ । 
আধুনিক বিজ্ঞানের পিয়ালায় আছে অভাব সেই প্রাচীন 


স্বরা-রসের 
রাত্রি তার নহে মুখরিত 


আবেগময় ফর্ইয়াদে । 
তুমি ঘ্বণ করেছো তোমার আপন সাইপ্রেসকে, 


আর অপরের সাইপ্রেন্‌কে মনে করেছে৷ উচ্চতর । 
নলের মতো 


তুমি শুন্য করেছে! তোমার অন্থুরকে 
অপরের সংগীতে । 


ওগো) যে.ভিক্ষা করো একটি কণিকা 
অপরের কপার ভাগ্ডার থেকে, 


* মস্নভী শরীফে প্রেমকে বলা হযেছে, 'আম।দের অহংকার ও আত্ম-প্রতারণার 
চিকিৎসক, আমাদের প্লেটে! আর গ্যালেন।' 
1 গজনীর হুলতান মাহ.আদ প্রসিদ্ধ সে|মন।গণ্র মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। 


আকাংখা কর্বে তুমি আপনার সম্পদ 
অপরের বিপণিতে ? 
মুসলিমদের মজ লিস্গৃহ দগ্ধ হয় 
আগন্তকের প্রদীপ ছারা, 
মস্জিদ তার দগ্বীভূত হয় সন্ন্যাসের স্ফুলিংগে। 
মুগী যখন পলায়ন কর্লে 
মক্কার পবিত্রভূমি থেকে, 
শিকারীর তীর বিদ্ধ করলে তার পার্খদেশ । 
গোলাব-পল্র বিস্তৃত হয়েছে, 
তার খোশ-বুর স্তায়, 
ওগো, যে পলায়ন করেছে৷ আত্মার দিক থেকে, 
প্রত্যাবর্তন কর তার দিকে ! 


ওগো, কোরআনের জ্ঞানের স্বত্বাধিকারী, 
খুঁজে লও তোমার হারাণে! এক্য পুনর্বার ! 
আমরা যার! ইস্লামের হূর্গদার-রক্ষী, 
হয়েছি অবিশ্বাসী 
অবহেলা ক'রে ইস্লামের রক্ষাকবচ। 
প্রাচীন সাকীর পাত্র হয়েছে বিচু্ণ 
হেজাজের স্থরা-বিক্রেতাদল আজ বিচ্ছিন্ন 


মক্কার পবিত্র ভূমিতে শিকাঁব কৰা তীর্থব।ভ্রীদেব জন্য নিষিদ্ধ । 


১৬১ 


আস্রারে খুদী 


কাবা পরিপুর্ণ আমাদের মূতিতে, 
কুফর * বিদ্ধেপ করছে আমাদের ইসলামকে । 
শেখ আমাদের ইস্লামকে বলি দিয়েছে 
মু্তির প্রেমে 


আর ধরেছে জন্নারের জপমালা। 


এঁশী পথনিদেশকারী আমাদের হয়েছে পদপ্রার্থী 
শুভ্র-কেশের কাছে 
আর পথচারী শিশুদের কাছেও হয়েছে হাস্তাম্পদ 
অন্তরে তাদের অংকিত নেই ঈমানের দাগ, 
আবাস সেথায় ইন্ড্রিয়পরতার মুতির। 
প্রত্যেক দীর্ঘকেশ ব্যক্তি পরিধান করছে 
দরবেশী পোষাক, 
আফ সোস্‌ এই সব ধর্ম-বণিকদের জন্য ! 
রাত্রিদিন তায় পরিভ্রমণ কর্ছে শিষ্যপরিবেষ্টিত, 
অজ্ঞ তার] ইস্লামের সত্যিকার প্রয়োজন সম্বন্ধে 


"* ফুফ ব্_-অবিশ্বাস। 
£ 'জুননাব' অগ্রিপূজকেব উপনীত । 


আস্রারে খুর্দী 3৬২ 


আখি তাদের দীপ্রিহীন-_ 
নাঁগিস ফুলের মতো, 
বক্ষ তাদের শুন্য আধ্যাত্মিক সম্পদে । 


গীর আর সুফি, 
পৃজা কর্ছে সবাই ছুনিয়াদারীর সমানভাবে ; 
পবিত্র ধর্মের মহিমা হোল বিনষ্ট । 
পীর আমাদের নিবদ্ধ কর্লে তার দৃষ্টি 
বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতি, 

আর ধর্মের মুফতি বিক্রুয় কর্‌লে তার ফতোয়া । 
এর পরে, ওগো বন্ধু, 

কি করবে৷ আমরা ? 

গীর আমাঁদেব ফিরিয়েছে তার মুখ 

মগ্য-শালার দিকে। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


[সময় হচ্ছে তরবারি । ] 


তৃনশ্যামল হোক্‌ শাফীর & পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র, 
দ্রাক্ষা ধার আনন্দ পবিবেশন করেছে 
সমগ্র বিশ্বে! 
চিন্তাধারা তাঁর আহরণ করেছে একটি তারকা 
আকাশের কোল থেকে ; 
কালের নামকরণ ক'রেছিলেন তিনি 
“একখানি কত'নকারী তরবারি 1” 


কি ক'রে বলবো আমি-- 
কি সেই তরবারির রহস্ত ? 
দীপ্তিমান মুখীগ্রে তার জীবন বিরাজমান । 


মালিক তার অতুযুচ্চ আশ এবং ভীতির উধে? 
হস্ত তার শুভ্রতর মুসার হস্তের চেয়ে । 


* শীফী (রাঃ) মুমলম|নদের বিখ্য/ত চাবি ইমামের অন্যতম | 


আস্রণরে ধূর্দী ১৬৪ 


এক আঘাতে তার জল নির্গত হয় 
পর্বত-গাত্র থেকে 
আর সাগর হ'য়ে যায় ভূমিখণ্ড রসের অভাবে । 
মুসা ধারণ ক'রেছিলেন এই তরবারি 
তার হস্তে, 
তাই সাধন ক'রেছিলেন তিনি-- 
যা" মানব-শক্তিতে অসম্ভব । 
ছিধা! বিদীর্ণ ক'রেছিলেন তিনি লোহিত সাগরকে, 
আর তার জলরাশিকে করেছিলেন 


শু্ষ মুত্তিকার মতো, 
খয়বর-বিজয়ী আলীর বান্ 


বল সংগ্রহ কবেছিলো এই একই তরবারি থেকে । 
দর্শনীয় আকাশের আবতন, 
লক্ষ্যযোগ্য নিত্য পরিবত ন দিবস ও রাত্রির | * 


লক্ষ্য কর, 
ওগো, যারা অতীত ও ভবিষ্যতের মায়া-মুগ্ধ, 
দর্শন কর আর এক বিশ্ব তোমার হুদয় মাঝে! 


* কালের প্রকৃতি ও অর্থেব দিকে লক্ষা কব্তে বল! হয়েছে। 


৯৬৫ খআস্রারে ধুদী 


তুমি বপন করেছে৷ অন্ধকারের বীজ তোমার কর্দমে, 
একটী রেখা বলে কল্পনা করেছে তুমি কালকে ; 
চিন্তা তোমার সময়ের পরিমাপ করে 
রাত্রিদিবার পরিমাপের সাথে । 
এই রেখাকে ক'রে তোল মেখল৷ 
তোমার অবিশ্বাসী কটিদেশে ; 
তুমি মিথ্যার বিজ্ঞাপন-কারী 
মন্মূতির মতো । 


ছিলে তুমি অমৃত, 
পরিণত হয়েছো ধুলি-মুষ্টিতে ১ 
সত্যের বিবেকরূপে জন্ম তোমাৰ 
আর হোলে তুমি মিথ্য। ! 
মুস্লিম তুমি ? 
তা? হোলে ছিড়ে ফেল এই পরিবেষ্টন ! 
হও তুমি দীপবতিকা যুক্ত-স্বাধীনেব মজবলসে ! 
না! জেনে কালের মূল উত্স, 
অত্ঞ তুমি চিরন্তন জীবন সম্বন্ধে 
আর কতোকাল তৃমি থাক্‌বে দাস 
বাত্রি-দিবার ? 


৯ 


আস্রারে থুর্মী ১৬৬ 


জেনে লও রহস্ত কালের 
এই বাঁণী থেকে, 
“আমার সময় নিধ্ণরিত আছে আল্লার সাথে। 
বিশ্ব-প্রকৃতি জাগ্রত হয় কালের গতি থেকে, 
কালের অন্যতম রহস্ত এই জীবন। 
সময়ের কারণ নহে সুর্ধের আবত-ন ; 
কাল চিরম্তুন, 
কিন্তু সু নহে স্থায়ী চিরদিনের জন্ত | 


কালই হচ্ছে আনন্দ ও ছুঃখ, 
উত্সব ও উপবাস, 
কালই চন্দ্ালোক ও সূধালোকের রহস্ত | 
বিস্তৃত করেছে৷ তুমি কালকে 
ভূমির মতো 
আর প্রভেদ রচনা করেছো 
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে । 


পলায়ন করেছে তুমি সুর ভীর মতো 
তোমার আপন বাগিচা থেকে, 


*. মই(নবী বলেছিলেন_-“আমাব সময নিধ1বিত আছে আল্লার সাথে এমন 
ভবে যে, কোনে! ফেবেশত। বা পষগান্বব আমার সমকক্ষ হোতে পারেন না।” 
তিনি নিজেকে কলের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ মনে কনতেন না। 


১৬৭ আস্রাবে খুশী 


রচনা করেছে! তোমার জিন্দানখান' 
তোমার আপন হাতে। 
কাল আমাদের-_- 
যার নেই কোন আদি-অন্ত, 
প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে আমাদের অন্তরের ফুল-বাগিচা থেকে । 
তার মূল রহস্যের জ্ঞান 
অনুপ্রাণিত করে জীবস্তকে নব-জীবনে ; 
সতত! তার দীপ্তুতর নূর্য-করোজ্জল উধাব চেয়ে । 
জীবন হচ্ছে কালের 
আর কাল জীবনেব ; 
“অপব্যয় কোর না সময়ের 1৮-- 
এই ছিলো আদেশ মহান নবীর । 


আহা,-জেগে ওঠে স্মৃতি সেই গৌরবময় দিবসের 
কালের অসি যখন সম্মিলিত হ'য়েছিলো! 
আমাদের বার শক্তির সাথে ! 
বপন করেছিলাম আমরা ধর্মের বীজ 
মানবের অন্তরে, 


* যে শৌরবময় যুগে মুসলিম জাতি অন্যান কবেছিলে! বিশ্বকে প্রেমে দীক্ষা 
দিয়ে জয় কব্বার জন্য । 


আজ্বাবে' খুদী ১৬৮ 


অবগুন-যুক্ত করেছিলাম সত্যের মুখ, 
নখর আমাদের দ্বিধ বিচ্ছিন্ন করেছিলো 
এই পৃথিবীর বন্ধান, 
নামাযে আমাদের সেজদা আশীষ বর্ণ করেছে 
বিশ্বের বুকে। 
সত্যের সোরাহী থেকে উৎসারিত করেছিলাম আমরা 
গোলাবী শ্ুরারস, 
অভিযান করেছিলাম আমর! 
প্রাচীন শুড়িখানার বিরুদ্ধে । 


ওগো, পাত্র ভরা যাঁদের প্রাচীন ন্ুরা, 
ষে সুরার উষ্ণতায় দ্রবীভূত হ'য়ে 
গেলাঁস পরিণত হয় জলে, 
তার! গর্ধ, ওদ্ধত্য আর আত্ম-অহংকারে মেতে 
বিজ্ূপ কর আমাদের রিন্ততায় ? 
আমাদেরও পিয়ালা গৌরবান্বিত করেছে 
বিশ্ব-মজলিসকে ; 
বক্ষে আমাদের পরিপূর্ণ ছিলো এক অপূর্ তে্। 


৪ আস্রারে খুদী 


_ নবযুগ জাগ্রত হয়েছে অনন্ত গৌরবে 
আমাদের চরণ-ধুলি থেকে 
শোণিত আমাদের জল-সিক্ত করেছে 
আল্লার ফসলকে, 
আল্লার উপাসকরা সকলে খণী 
আমাদের কাছে। 
তকৃবির আমাদেরই দান বিশ্বের বুকে । 
কর্দমে আমাদের নিমিত হয়েছে কতো কাবা। 
আল্লাহ কোরআন শিখিয়েছেন আমাদের দ্বারা, 
বন করেছেন তার অন্ধুগ্রহ 
আমাদেবই হাতে । 


যদিও রাজমুকুট আর রাজত্ব চ'লে গেছে 
আমাদের হাত থেকে, 
তবু চেয়ো না ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাদের পানে 


এই ভিক্ষুক-জনোচিত দারিজ্র্যে 
অপদার্থ আমরা তোমাদের দৃষ্টিতে, 
অতীতের চিন্তায় নিমগ্র, অবজ্ঞাত। 


* তকবির-ধ্বনি-_-''আল্লাভ আকবব” --আলাহ, মহন্তম | 


আঙ্গ্রারে খুশী ১৭০ 


গৌরব আমাদের 'লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাহ; থেকে, 
রক্ষক আমরা এই বিশ্বের | 
বত'মান ও ভবিষ্যতের কোলাহল থেকে মুক্ত আমরা, 
শপথ গ্রহণ ক'রেছি অদ্বিতীয়ের প্রেমের, 
বিবেক আমরা লুক্কাযিত বিশ্ব-গ্রভুর অন্তরে, 
উত্তরাধিকারী আমরা মুসা ও হারুণের | 
জ্যোতিতে আমাদের 
উজ্জ্বল চত্দ্র-সর্ষ, 
বিছ্যুৎ.ঝলক আজো আছে লুকায়িত 
আমাদের মেঘের বুকে। 
অন্তরে আমাদের প্রতিবিম্বিত হয় 
স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ; 
মুসলিমের সন্তাই আল্লার অন্যতম নিদর্শন । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


_-প্রথানন। 


ওগো, বিশ্ব-দেহের আত্মা-স্বরূপ, 
আত্মা তুমি আমাদের 
আর চির-পলাতক তুমি আমাদের কাছ থেকে 


সংগীত-ঝংকার তোল তৃমি জীবন-বীণায় ; 
মৃত্যুকে জীবন ঈর্ধা কবে তখনই, 
যখন সে শ্বতুযু তোমার জন্য । 
ছুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরে আমাদের 
আর একবার এনে দাও শাস্তি, 
আর একবার আসন গ্রহণ কর 
আমাদের বক্ষোতলে ! 
আর একবার দাবী কর আমাদের কাছ থেকে 
নাম ও যশের কোর্বানী, 
শক্তিমান কর আমাদের ছুবল প্রেমকে ! 


শস্রারে খুদী ১৭২ 


অভিযোগ করুছি আমাদের হুর্ভাগ্য, 
মহাধ্য তুমি আব আমরা! মূল্যহীন । 
রিক্তহস্ত আমাদের কাছে 
আবৃত কোর না তোমার স্বন্দর মুখ | 
বিক্রয কর স্ুলভে 
সোলেমান আর বেলালের প্রেম ! 
দাও আমাদেরকে বিনিদ্র চক্ষু 
আর অন্থতাপ-ভরা অস্ত্র, 
আবার দাও আমাদেরকে পারদের স্বভাব ! 
খুলে দাও তোমার প্রকাশ্ট নিদর্শন 
আমাদের জাখির সম্মুখে 
যেনো আমাদের ছুশমণের শিব 
হ'য়ে পড়ে অবনত ! 


এই আঁবজনা-স্তুপকে ক'রে তোল 
অনল-চুড়া-বিশিষ্ট পৰত, 
দহন কর আমাদের অগ্নিতে 
যা" কিছু নহে এশ্বরিক। 
* সোলেমান ছিলেন ফাবসী আব বেলাল হ।বসী | উভযই জ্রীতদ।স ছিলেন। 


এরা দু'জনেই সাধনাবলে অতুযুচ্চ আধ্য।ক্সক সম্মমন লভ ক'বেছিলেন। এরা 
মহাপুরুষ মুহাম্মদের (দঃ) খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন । 


১৭৬ গস্রারে ধুর 
মুসলিম যখন ছেড়ে দিলে! এঁক্য-সূত্র 
তাদের হস্ত থেকে, 


হয়ে পড়লো তারা শতধা বিচ্ছিন্ন 
বিক্ষিপ্ত আমরা বিশ্বের বুকে নক্ষত্ররাজির মতো £ 


যদিও সম্ভান আমর। একই পরিবারের, 
অপরিচিত আমরা একে অন্যের কাছে! 


বেঁধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ু পত্রবাজিকে, 
পুনজাগ্রত করো প্রেমের নীতি ! 
টেনে নেও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো 
তোমার সেবায়, 
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কপ তাদের জীবনে 


প্রেম করে যারা তোমায় ! 
দাও আমাদেরকে এব্রাহিমের বলিষ্ঠ ঈমাণ ; 


জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা-ইলাহ।,র অর্থ, 
পরিচিত কর আমাদেরকে 
“হল্লাললাহ "বর রহস্তের সাথে ! 


জ্বল্ছি আমি অপরের জন্য 
মোমের প্রদীপেব ন্যায়, 


শিখাও আমায় মোমের প্রদীপের কানা 
৭, -- 


আস্রারে খুদী ্‌ টু 


ওগো আল্লাহ, 
যে অশ্রু অন্তর-উজ্জ্লকারী, 
অনুরাগ-প্রস্থৃত, বেদনায় উদ্ভুত, শাস্তি-বিনাশক, 
তাই যেনো আমি বপন কর্তে পারি 
আমার বাগিচায়, 
আর তা” পরিণত হয় অনল-শিখায়, 
যা" ধুয়ে নেবে দাহামান কাষ্টকে পুষ্পের পরিচ্ছদ থেকে ! 


অন্তর আমার বিগত গোধুলিতে নিবদ্ধ 
আর আখি অনাগত উষার প্রতি ; 
জন কোলাহলের মাঝে আমি নিঃসংগ- একা | 
প্রত্যেকেই ভান করছে আমার বন্ধুত্বের, 
কিন্তু কেউ জানলো না গোপন রহস্য 
আমার অস্তুরের । 


ওহ. কোথায় আমার সাথী এই বিপুল বিশ্বে? 
আমি সিনাই-কুঞ্ £ 
কোথায় আমার মুসা ? 


বিশ্বাস-হস্তা আমি, 
কতো অন্তাঁয় করেছি আমি আমার আত্মার উপর, 


আস্রারে খুদী 


পোষণ করেছি আমি এক অগ্নি-শিখা 
আমার বক্ষমাঝে, 
যে অগ্রিশিখা বুদ্ধিকে করেছে ভম্মীভূত, 
অনল-সংযোগ করেছে বিবেকের পরিচ্ছদে, 
উন্মত্ততার সাথে শিখিয়েছে যে উদ্ধত যুক্তি, 
জ্ঞানের অস্তিত্বকে করেছে যে অগ্রিময় । 
দীপ্তি তার সিংহাসনারূঢ করে সূর্ধকে আকাশ-লোকে, 
আর বিছ্যৎ-চমক বেষ্টন কবে তাকে 
চিবন্তন উপাসনা দ্বারা । 
আখি আমার মুস্ডে পড়লো কান্নায় 
শিশির-বিন্দুর মতো, 
যখন থেকে আমায় দেওয়া হয়েছে সেই গোপন অগ্নি শিখা । 


শিখিয়েছিলাম আমি মোমেব প্রাদীপকে ক্রন্দন করতে 
উন্মুক্তভাবে, 
যখন আমি নিজকে দগ্বীভূত ক'রেছিলাম 
বিশ্বের আখি ঘারা। 


তারপর আমার প্রত্যেক কেশাগ্র থেকে নির্গত হোল অগ্নিশিখা, 


আমার চিন্তার শিরা থেকে 
পতিত হোল অনল-কণা 2 


'্াস্যারে খুর্ধী , ১৭৬ 


বুলবূল্‌ আমার আহরণ করেছিলো অগ্নি-স্ফুলিংগ, 
আর স্থৃটি করেছিলো অগ্নিময়ী গীতি । 
হৃদয়হীন এ যুগের বক্ষ 
মজনু ছটফট. কর্ছে বেদনায়, 
কারণ লায়লার হাওদ1 আজ শৃন্ত | 
মোমের প্রদীপের পক্ষে সহজ নয় 
স্পন্দিত হওয়া একাকী £ 
আহা, নেই কি পতংগ আমার যোগ্য ? 
কতে! কাল আমি প্রতীক্ষা করবো 
আমার ছুঃখভাগীর ? 
কতো কাল সন্ধান করবো 
একজন বিশ্বস্ত বন্ধু? 


ওগো,” মুখ যার আলোক দান করে 
চন্দ্র ও তারকারাজিকে, 
সংবরণ কর তোমার অগ্নি আমার আত্মা থেকে 
প্রতিগ্রহণ কর- যা" দিয়েছো আমার বক্ষে, 
দুর কর এই হস্তারক দীপ্তি আমার দর্পণ থেকে, 
অথব৷ দাও আমায় এক প্রাচীন সংগ্গী, 
যে হবে আমার দর্পন 
সর্বগ্রাসী প্রেমের । 


১৭৭ আস্রারে খু 
সমুদ্রের বুকে তরংগ নেচে চলে তরংগের সাথে; 
প্রত্যেকেরই আছে অংশী তার আবতনে। 
আকাশে তারকা সম্মিলিত হয় তারকার সাথে 
আর দীপ্তিমান চক্ তার মস্তক স্থাপন করে 
রাত্রির জানুদেশে | 


প্রভাত ম্পর্শ করে রাত্রির অন্ধকার ভ্ভাগ, 
আজিকার গোধুলি ভর করে 
কালিকার উষার গায়ে । 


এক নদী হারিয়ে ফেলে তার সন্থা অপরের মাঝে, 
এক ঝাপটা বাতাস ম'রে যায় 
স্ুরভীর মাঝখানে । 
নির্জন অরণ্যের প্রতি কৌনে চল্ছে 
শবিরাম নৃত্য, 
উদ্মীদ নৃত্য করে উন্মাদের সাথে । 
কারণ সন্তায় তুমি অখণ্ড, 
আবত'ন করেছে তৃমি এই বিপুল বিশ 
আপনার আনন্দে । 
উদ্যানের পুষ্প সমতুল আমি, 
বিরাট জনতার মধ্যে আমি নিঃসংগ-_একা ৷ 


আজ্রারে খু্দী . ১৭৮ 


ভিক্ষা করি তোমার কাছে আমি 
একটি সহানুভূতিশীল বন্ধু, 
পরিচিত আমার প্রকৃতির সাথে, 
যে বন্ধু (শী) মত্ততা ও জ্জানে সমৃদ্ধ, 
পরিচয় নেই যার ব্যর্থতার অপচ্ছায়ার সাথে, 
যেন আমি গোপন করতে পারি আমার ব্যথা-বিলাপ 
তার আত্মায় 
আর দেখতে পাই পুনর্বার আমার মুখ 
তার অন্তরে । 
মৃত্তি তার আমি গ'ড়ে তুলবো আমার আপন কর্দমে, 
আমি হবো তার কাছে-_ 
মৃতি আর পুজারী- ছুই । 


তামাম শোছ্‌ 


কবি-পরিচিতি 


১৮৭৩ থুষ্টাব্ধের ২২শে ফেব্রুয়াবী পাঞ্জাবের সীমান্তবতী স্থবিখ্যাত 
শিয়ালকোট নগরে মহাকবি ইকবালের জন্ম। জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের 
শীতকালীন রাজধানী জন্মুর সহিত এ নগর সংলগ্ন । কাশ্মিবী ব্রাহ্মণ 
পরিবারে তার জম্ম। কয়েক পুরুষ আগে তীর পূর্বপুরুষের ইসলামে 
দীক্ষ! গ্রহণ ক'রেছিলেন। 

ইকবাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন তার জন্মভূমি শিয়ালকোট 
নগরে। তাঁর পিতা শেখ নৃব মোহাম্মদ খুব বিদ্বান ব্যপ্তি না হোলেও 
বহু বিজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকৃতেন। মৌলবী সৈয়দ মীর 
হাঁপান ছিলেন তাদের অন্ততম। পরবতী কালে সরকারী কতৃপক্ষ 
তার পাণ্ডিত্যের পুরষ্ক(র স্বরূপ তাঁকে “শামসুল উলামা” উপাধি 
প্রদান করেছিলেন। শিয়ালকোট নগবেব মারে কলেজে তিনি 
আরবী ও ফারসী ভাষায় অধ্যাপকের কাধ কর্তেন। তাঁরই কাছ 
থেকে ইকবাল আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ 
লাভ করেন। শিয়ালকোট থেকে ইক্বাল এফ.-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 


১৮৯৫ সালে ইকৃবাঁল বি-এ ও এম-এ ডিগ্রি লাতের জগ লাহোরের 
সরক!রী কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখান থেকে অধ্যাপক টি ডব্লিউ 
(পেরবর্তীকালে স্তার টমাস ) আরনোল্ডের ছাত্র হবার সৌভাগ্য তার 
হয়েছিলো । দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তার অত্যধিক অস্থরাগ অধ্যাপক 


কবি-পরিচিতি ১৮০ 


আরনোন্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং সেই সময়ে তাদের ভেতরে 
যে বন্ধুত্ব হ্ুচিত হয়েছিলে|, তা' আজীবনকাল স্থায়ী হ/য়েছিলে। | 

কিছুকাল পবে ইক্বাল এম-এ ডিগ্রি লাভ ক"রে, লাহোর 
ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবী ভাষার ম্যাকলিয়ভ রিডারের পদে নিযুক্ত 
হন। কয়েক বছর পবে তিনি সরকারী কলেজে দর্শন শাস্ত্রের 
লেক্চারার নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অসাধারণ কৃতকার্ধতার সহিত 
কা করেন। 

লাছোরে অধ্যাপনা কালে ইক্বাল অত্যন্ত সরল জীবন যাপন 
করতেন। তিনি সাবাদিনে একবার মাত্র আহার কর্তৈন। রানে 
তিনি মাত্র এক পিয়ালা চা পান কর্তৈন। মাঝে মাঝে তিনি না 
থেয়েই কলেজের কায ক'রে চল্তেন। 

অতঃপব ১৯০৫ সালে তিনি আইন অধ্যযনেব জগ্ত ও ক্যাস্‌্ত্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শণশাস্ত্রে গবেমণ।ন জগ্ত ইংল গমন কবেন। অধ্যাপক 
আরনোন্ড তখন ইংলণে ছিলেন । তাৰ পব।মর্শমত ইকবাল পারন্ত- 
দর্শন সম্বন্ধে গবষণা করেন এবং এই খিষমে একটি রচনা লেখেন। 
এর ফলে তিনি মিউশিক খিশ্বশিদ্ঘ।পয় থেকে পি-এইচ.-ডি উপাধি 
লাত করেন। মিউনিকে তিনি একটি ক্ষুদ্রায়তন বাড়ীতে অবস্থান 
করতেন ও সেখানে থেকে ভাম।৭ বাঘ বুত্প্ডি লাভ ক'রেছিলেন। 


১৯০৮ খৃষ্টাবঝে ইক্বাল আইন-ব্যবসায়ে আহত হুণ এবং ভারতবর্ষে 
ফিরে এসে লাছোবে আইন-ব্যখসায়ে যে।গদান কবেন। তার পূর্বতন 
কলেজের কতৃপক্ষ তাঁকে দর্শশশান্কেব অধ্যাপক পদ প্রদান করার 
ইচ্ছা! প্রকাশ করেন, কিন্তু কতিপথ শুশান্ুধ্যাযী বন্ধুর অনুরোধে তিনি 
আইন-ব্যবসাষে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি তার 
অনুরাগ অব্যাহত ছিল। আইন-খ্যবস।র তাব সামর্থ্য ও প্রতিক 


১৮১ কবি-পরিচিতি 


অনুরূপ সাফল্য তাঁর জীবনে আন্তে পারলো না, কিন্তু আইন- 
ব্যবসায়ের ব্যর্থতা তাঁর কাছে সাহিত্যের অপূর্ব সাফল্য নিয়ে দেখা 
দিলো। 

ইক্বাল-জীবনের প্রাথমিক আলোচন! ক'রে আমরা তার কাব্য- 
প্রতিভার দিকে দৃষ্টিপাত করবো! । ছাত্র জীবনের অতি প্রাথমিক 
অবস্থা থেকে তার উদ্ছ কবিতা লেখার বৌঁক দেখা গিয়েছিলো । 
লাহোরে আসার আগেই তিনি উদভাষায় কতকগুলি কবিতা লেখেন 
ও দিল্লীর খ্যাতনামা কবি মিঞ্জী দাগের কাছে সংশোধনের জঙ্য 
পাঠান। দাগ তথন হায়দরাবাদের মরহুম নিজাম বাহাদুরের দরবারের 
জ্যোতিম্মান আলোকশিখা । কয়েকবার ইক্বালেব কবিতা পাঠ করে 
তিনি লিখ লেন যে, তার কবিতার কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই । 
লাহোরে এসে ইক্বাল এক মুশয়েরায় (সাহিত্য-সভা) কয়েকজন 
বিখ্যাত কবির সম্মুথে কবিতা আবৃত্তি করেন ও তার কবিতা তাদের 
দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। কিছুকাল পরে এক উদ্“সাহিত্য মজলিসে 
হিমালয়ের প্রাকৃতিক পৌন্দর্ঘ বর্ণনা ক'রে এক কবিতা পাঠ করেন এবং 
তা* সতাজন দ্বারা উচ্চ সমাদৃত হয়। প্রথমে এই কবিতা সুবিখ্যাত 
সাহিত্য পত্রিকা “মাখজনে” প্রকাশিত হয়েছিলো । এই পন্রিকায় 
ইকবালের প্রাথমিক উদর রচনার বেশীর ভাগই আত্মপ্রকাশ 
করেছিলো । সাহিত্য-রসিক সমাজে তিনি উদীয়মান কবি ব'লে 
পরিচিত হবার পরই পাঞ্জাবের মুসলিম সমাজের ধর্ম ও শিক্ষা 
গুরচারের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান-_'আঞ্চুমানে-হিমায়াৎ-ই-ইস্পামে'র 
বার্ধক অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসর আহত হোতে লাগলেন। তস্বীর-ই- 
দর্দ (ব্যাথার ছবি), শেকোয়৷ (আল্লার কাছে অভিযোগ) ও 


২৩-_ 


কবি-পরিচিতি ১৯৮২ 


জওয়াব-ই-শেকোয়ার (অভিযোগের উত্তর ) মতো! কবিতা আঁবুতির 
ফলে উদ্কবি হিসাবে ইক্‌ৃবালের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে 
পড়লো। 


ইকবালের উদ”কবিতাঁরাজিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা 
বেতে পাবে 


০) ১৯০৫ সালে ইংলও গমনের পুর্বে লেখা ) 
(৯) ১৯০৮ সাল পর্ধস্ত ইউরোপে অবস্থানকালে লেখা ; এবং 


তে) ১৯০৮ সালের পর থেকে কবির ফার্সী ভাষায় কবিতা 
রচনা শুরু করার পুর্ব পর্যস্ত লেখা । এই শেষোক্ত পময়ে 
কৰি প্রকৃতপক্ষে উদ্র5না থেকে কিয়ৎকালের জন্ত বিরত 
থাকেন। 
এই সকল কবিতা কৰি নিজে একত্র সংগ্রহ ক'রে ১৯২৪ সালে 
“বাংগেদারা৮ (কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি ) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। 
এই অস্বাভাবিক নামকরণের মূল উদ্ধেশ্ঠ হচ্ছে এই যে, তার সংগীত 
ভেঙে দিচ্ছে তাঁব দেশবাসীর বুগযুগাস্তরের তন্্া আর তাদের 
কাকেলাকে এগিয়ে নিচ্ছে অগ্রগতির পথে। এই গ্রন্থ প্রক্কাশ 
ইকবালকে উদ” কাঁবোর একচ্ছভ্র অধিনায়কত্বের অধিকার দান 
রূ'রেছিলো। ১৯২ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৩০ সালে তৃতীয় 
মংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। 


হঠাৎ একদিন ইকবাল আবিফার করে ফেল্লেন যে, তিনি উদ্ু 
মতো ফারসী কবিতার মারফতেও তাঁর চিন্তার অতিনবত্ব ও কাব্যের 
ব্রস-মাঁধুর্য সমানভাবেই প্রকাশ কর্তে পারেন৷ ইংলগ্ডে একধাঁয় 
তার বন্ধুদের ঘারা ফারসী কবিতা লিখতে অস্গরুদ্ধ হওয়ার ফলেই 


১৮৩ কবি-পরিচিতি 


তিনি তার অন্তনিহিত ক্ষমতাকে আবিফার ক'রে ফেলুলেন। পরদিন 
তিনি কতকগুলি স্তুন্দর ফারসী কবিতা লিখলেন এবং ইক্ব'লের 
প্রতিভা তাঁর দর্শনধার! প্রকাশের জগ্ত উদর চেয়ে শেষ্ঠতর বাহন খুঁজে 
পেলো । ফারসী ভাবায় তাঁর প্রথম কাব্য “আস্রারে খুদী” ( আত্ম- 
দর্শন ) ১৯১৫ সালে আত্মপ্রকাশ করলে । 


এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ইকবালের খ্যাতি ভারতের সীমান্ত 
থেকে ইরাণ, আফগানিস্থান, তুরক্ক, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে, এক 
কথায়, যেখানে ফারসী ভাব! কথিত বা পঠিত হয়, তার সর্বত্র বিস্তার 
লাঁভ করলো । যখন ১৯২০ সালে ক্যাম্রিজ বিশ্ববি্ালয়ের 
অধ্যাপক আর এ নিকল্সন ইংবেজী ভাষাঁয় “আস্রারে খুদী”র 
অগ্ুবাঁদ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও দর্শনধারা ইংলও ও 
আমেরিকায় ভ্পরিচিত হয়ে পডে। এই অনুবাদের মারফতে এই 
গ্রন্থের কিয়দংশ জান্নীণ ও ইতালীয় ভাষায় অনুদিত হয় এবং এইবূপে 
ক্রমে কবি আন্তজাতিক খ্য।তির অধিকাঁদী হন। 


“আস্রারে খুদী”র পরে প্রকাশিত হয় ইকবালের আর একখান! 
ফার্সী কাব্য “রামুজে বেখদী” €আত্ম-অপ্ীকারের রহন্ত )। এ 
্রন্থখানিকে “আ'স্রারে খদী”র পরিশিষ্ট ভাগ বলা যেতে পারে। 
এতে মানবাত্বা বা ব্যক্তি-স্বাতন্্্যকে ক্রমবধিত করার প্রয়োজনীয়তার 
উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে । তীর মতে মাগ্ষের জীবনের মহান 
লক্ষ্যে পৌছতে তাকে অনুসরণ করতে হবে শক্তি ও সাহসের 
আঘদর্শ। কবির “রামুজে বেখুদী” সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যক্তিপ্রকে 
আঅবনমিত কর্ছে আইনের বিধানের কাছে | তাঁর মতে মানব-জীকনের 
উচ্চতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সেবা । মুসলিম হিসাবে কবি ইসলাষের 


কবি-প্রিচিতি ১৮৪ 


বিধানকে মানব-জীবনের সকল টৈবম্যের সর্বোত্তম সমাধান ঝলে 
গ্রহণ করেছিলেন। 


“রামুজে বেখুদী”র পরে আত্মপ্রকাশ করে “পয়াম-ই-মাশরিক” 
( গ্রাচ্যের সুসংবাদ )। এই ফারসী কাব্য-সংগ্রহের ছন্দ ও ভঙ্গি 
গেটের ০3: 03010175 101%+2,১এর অন্থরূপ। এর পরে কবির 
“জবুরে আজম” ও “জাবিদনামা” নামক থ্রশ্থদ্ধয় প্রকাশিত হয়। 
শেষোক্ত গ্রন্থে কবির পুত্রের নামান্বকরণে নামকরণ করা হয়। এর 
ভেতরে রয়েছে কবির অসামান্য প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন_-একটি 
রূপক বর্ণনা এবং তাকে কবির মে'রাজনামা বলা যেতে পারে। 
ইরাণের বিখ্যাত দাশনিক কবি জালাল উদদীন রুমীর আত্মার সাথে 
কবির আত্মার গুহলোক পরধটন এতে বিত হয়েছে । রুমীর 
জগদিখ্যাত মস্নতী কাব্যের ভংগি ইকৃবাল তার ফারসী রচনায় 
অন্থকরণ করেছেন এবং ক্মীকে তিনি তাঁর আধ্যাত্ব-রাজ্যের পথ- 
প্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছেন । 


ইকৃবাল যখন তাঁর ফারসী রচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর 
উদ” কাব্যের অচ্ুরাগীবৃন্দ তার কাছে উদ্কাঁব্যে অধিকতর দানের 
দাবী উত্থাপন করেন। কবি তাদের আহ্বানে সাঁড়া দেন এবং তার 
ফলে তাঁর ছু'খানি উর্ঘ কাব্য-সংগ্রহ “বালে-জিব রিল” (জিব্রিলের 
পাখা ) ১৯৩৫ সালে এবং “জাব্বে-কলিম” (মুসার যষ্ঠি) ১৯৩৬ 
সালে প্রকাশিত হয়। এই উদর কবিতাবলির প্রাণবন্ত “আস্রারে 
থুদী” ও কবির অন্তান্ত ফার্সী কাব্যের অন্থুূপ। কাযেই তার প্রথম 
জীবনের উদ্রচনার মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কবিজনত্লত তাব- 
মাধুর্যের চাইতে এতে কর্মের অন্কুপ্রেরণাই প্রধান বিশেষত্ব 


১৮৫ কবি-পরিচিতি 


ইক্বালের জীবদ্দশায় তার সর্বশেষ পুস্তক ছিলে! ফারসী তাষায়। 
সুদীর্ঘ নাম-সম্বলিত ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের নাম ছিলো-_.পাছ-চে বায়েদ 
কার্দ, আয় আক্ওয়াম-ই-শার্ক”_-€কি কতব্য আমাদের, হে প্রাচ্য 
জাতি-মওলী ?) এই পুস্তকে রয়েছে প্রাচ্য জাতি সমূহের উপর 
পাশ্চাত্য জাতিলমুহের শক্রতামূলক আক্রমণের তীব্র গ্রাতিবাদ। 


ইকবালের কাব্য-প্রতিতার নিদর্শন আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ 
করা প্রয়ৌোজন। সে হচ্ছে “আবমুগানে-হেজাজ” € হেজাজের দান )। 
ইকবালের রুবাই-গুচ্ছ ও বিবিধ উদ” কবিতা-খণ্ড ১৯৩৮ সালে 
কবির তিরোধানের সময়ে মুদ্রণের প্রতীক্ষায় ছিলো । কবির মহা- 
প্রয়াণের পরে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। 


আরবের জন্থ কবির অন্তরে ছিলো এক ছুণিবার আকর্ষণ এবং 
সেখানে যাবার আকাংক্ষা ছিলো তাঁর অদম্য । ভগ্রস্থাস্থা হেতু তার 
সে আশ! ছিলো অপুর্ণ। হয়তো! এই কাব্য তিনি সেখানে তোহ ফা 
(উপহার ) স্বরূপ নিয়ে যাবার শা পোষণ কর্তৈন। আরো সম্ভব, 
তিনি পৃথিবীর কাছে হেজাজের মহাদানের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, 
কারণ এই গ্রঞ্থে কবি-প্রতিভার মারফতে আরবের মহা]*পয়গা্বরের 
গ্রদত্ত মানব জীবনের অতুলনীয় শিক্ষাকে তিনি ফুটিয়ে তু'লেছিলেন। 

যদিও কাব্যের ভেতরেই ইক্বালের খ্য'তির প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, 
তথাপি তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী গগ্চ-পুস্তক [২০০01300000 ০ 
০২617010005 11110709170 10 [91910 একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। 
মার্জীজের এক সাহিত্য-সমাজের আহ্বানে কবির প্রদত্ত ছয়টি বততৃত্তা 
এতে স্থান পেয়েছে । এতে কবির পাশ্চাত্য দর্শনের গভীর জ্ঞান 
ইস্লামী ভাব-ধাঁরাঁর মাধুর্ষের সাথে অপূর্ব সংমিশ্রণ লাভ করেছে। 
পাশ্চাত্য সুধিসমাজে এই গ্স্থ যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে৷ এই গ্রন্থ 


কবি-্পনি্চিতি ১৮৬ 


গ্রকাঁশের পর ইক্ধালের প্রতিতা পাশ্চাত্য দেশে সুপরিচিত হঃয়ে 
ওঠে । এর ফলে অকীফোর্ড বিশ্ববিষ্তালয় তাকে রোভস লেকচারার 
পদে নিয়োগ করতে মনস্থ করেন £ও অকাফো্ভেঁ কয়েকটি বভভৃতা 
দেবার জন আমন্ত্রণ করেন। কবি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনা কিন্তু 
ভগ্রস্থাস্থ্য হেতু তিনি সেখানে যেতে পারেন নি। 


উদ্বকবিদের মধ্যে ইকবালের মত সর্বজনপ্রিয় হোতে কেউ 
পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে কবি-সআট রবীন্নাথ শুধু তার মতো 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই. কবিদ্ধয়ের পরস্পরের 
ভন্ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো । তাদের সাহিত্য-সাধনায কোথাও কোথাও 
সাদৃশ্ত ও কোথাও কোথাও বৈষম্য রয়েছে। এরা উতয়েই এদের 
দেশকে ও সাধারণভাবে প্রাচ্য দেশসমুহকে ভালোবাসতেন। সমগ্র 
মানবজাতিকে ভালোবাসার মতো অন্তরের প্রসার তাদের ছু'জনেরই 
ছিলো । ছু'জনেই তীর স্বাপ্সিক কবি এবং ছু'জনেই স্বপ্ন দেখতেন 
বিশ্বের একট! দ্ুন্দরতর ভব্য্যতের। এই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে 
তাদের চিন্তার গতিধারা ছিলে বিভিন্ন । যেখানে রবীন্দ্রনাথের পথ 
শান্তি ও সাম্যের, সেখ।নে ইকবালের পথ হচ্ছে সংগ্রামের । তিনি 
মানুষকে দিয়েছিলেন কর্মের স্থসংবাদ। মিঃ আবছুল্লাহ ইউস্থফ 
আলীর কথায়-_তার বাণী আলম্ত-শুপ্ত মানুষের কর্ণে এনেছে গতি- 
চাঞ্চল্য, ₹পিষ্ঠত1 ও আত্মবিশ্বীসের অমোঘ সুসংবাদ । 


রবীন্দ্রনাথ এবং ইকৃবাল উত্তয়ই তাববাদী অস্তদৃণ্টির পক্ষপাতী 
ছিলেন, কিন্ত একদিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো । একজন 
যখন একেই তার লক্ষ্যবস্ত মনে করতেন, অপর তখন একে ব্যবহার 
করত্তেন একটা চলমান কর্মোন্মাদনা হৃষ্টির জন্ত ও নিদ্রীকর ওঁষধরাপে 
ভাববাদকে গ্রহণ করার কুফলের বিরুদ্ধে মানগবকে সতফিকরণের জনক | 


১৮৪ কবি-পারিটিত্তি 


তার মতে প্রাচ্যদেশের বহু বিপত্তির মূল কারণ হচ্ছে আল্লার দেওয়া 
ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে প্রক্রতিকে বশীভূত ক'রে নিজের কাধে 
লাগাতে না পারার ভেতরে । ইক্‌বাল-দর্শনের এ্রই বৈশিষ্ট্যকে মিঃ 
ইউসুফ আলী বলেছেন “ভাববাদের বিরুদ্ধে এক ভাববাদী প্রতিবাদ |, 


জার্মাণ দার্শনিক নিট শের রচনার প্রভাব ইক্বালেব আত্মশক্তি 
বধনের মতবাদের ভেতরে কতোখানি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। 
নিট শের অতিমাহষের ধারণা ও ইকবালের আ'ত্বাদর্শনের মধ্যে নিবিড় 
সাদৃশ্ত রয়েছে,_তাতে কোন সন্দোহের অবকাশ নেই। ইক্বালের 
লেখার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছোঁলে দেখ! যায় ঘে, তার রচনার উপর 
নিটুশের গ্রভাৰ থাকলেও বিশ্বের কাছে ত্র আনীত স্তসংবাদের 
উৎসমূল রয়েছে ইসলামী ভাবধারার শেতরে। নিটশের কেনো ধর্মের 
উপর বিশ্বাস ছিলো! না, কিন্তু ইকবাল ধর্মকে বিশ্বাস করতেন জীবন ও 
শঞ্তির উৎসরূপে। তীাদেব উভয়ের দর্শনের মধ্যে রয়েছে এই মুলগত 
পার্থক্য । 


হায়দরাবাদ ওজ্মানিষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শান্পের অধ্যাপক 
ডাক্তাপ আবন্থল হাকিম বলেন £ “ইকবালের কাব্যের প্রধান বিশেষত 
আল্লার সন্ধানের আগে মানুষের সন্ধান-_ইক্বীল ও নিটশের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য । এই ধরণের চিন্তাধারার সাথে ইস্লামী স্থফিবাদের ভাবধারা 
অপরিচিত নয়। আবছুল করিম জাবালী প্রণীত বিখ্যাত পুস্তক 
স্মপরিপুর্ণ মানব? (00৩ ৩০০ 09০ ) রহগ্তবাদের রূপে এই একই 
ধরণের দর্শন। মওলান! জালাল উদ্‌দীন *্ীর বিখ্যাত মস্ন্ভী ও 
দিওয়ানের অনেক স্থানে এই চিস্তাধারার ছাপ রয়েছে। সর্বোপরি 
কোঁরাঁণ শরীফের মতে মাছুষ বিশ্বের সর্বশক্তির অধিকারী । এই 
থানেই এই চিত্তধারার উৎসমুল। কালের গতিজোতে এ ধারগা এক 


কবি-পরিচিতি ও ১৯৬ 


সংহতি মৃত জাতিসযুছের সমাধি বিভাগের ভন্ত। ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রসমূহে এর ফলে দীর্ঘকাল যাবত জাতিসংঘকে শববস্ত্রাপহারী 


সংঘ বলে অভিহিত করা হোত । 


যদ্দিও সাহিত্য-সেবাই ছিলো ইকবাল-জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা, 
তথাপি কিছুকালের জগ্চ তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অবতরণ 
ক'রেছিলেন। নিজের ইচ্ছায় তিনি হয়তে। রাজনীতি-কণ্টকিত 
পথে পদক্ষেপ কর্‌ৃতেন না । বন্ধুদের সনির্বন্ধ " অনুরোধে তিনি 
লাহোরের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপক সভায় সদশ্তপদ-প্রার্থা 
হয়েছিলেন। বন্ধুদের চেষ্টায় ও তাঁর জনপ্রিয়তার জন্ত তিনি একরূপ 
বিন1 চেষ্টায় সদন্ত নির্বাচিত হন। এই কৃতকার্ধত। অবশ্তি কোন 
স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। তিন বছর পর ব্যবস্থাপক সভার সংগে 
তর সপ্ধন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। আরো ছু'বাঁর তাঁকে রাজনীতির সাথে 
যুক্ত হোতে হয়েছিলো । 


তিনি একবার নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাধিক অধিবেশনে 
নেতৃত্ব কববার জন্ত আহৃত হন। আর একবার ১৯৩১ সালে 
গোলটেবিল বৈঠকের সদন্ত হিসাবে ইংলগেডে গমন করেন। এই 
ছু'বারের মধ্যে মুসলিম লীগ অধিবেশনই উল্লেখযোগ্য । এই সভায় 
কবির প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলিম ছুই মহাজাতির হূর্ভাগ্য- 
চক বিভেদের প্রতিষেধক হিসাবে ভ!রতবর্ষের রাজনৈতিক বিভাগের 
পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তখন তাঁর প্রস্তাব মুস্লিম সমাজে 
সমর্থন পায়নি তেমন। অবশেষে তার সেই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র 
করেই গণ্ড়ে উঠেছে ভারতীয় মুসলমানদের নিজন্ব বাসভৃমি 
পাকিস্তান। 


৯৯৯ কবি-পরিচিতি 


ইকবালের অসামান্ত দান ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি তীব 
জীবনের আরম্ভ করেছিলেন সত্যিকার শিক্ষাব্রতী হিসাবে, কিন্তু যখন 
তিনি ইংলগ্ডে গমন কবেন, তখন এ কাের সাঁথে তীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। 
এর মানে এ নয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাব উৎসাহের সমাপ্তি এখানেই । 
পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ের সিনেট ও সিগ্ডিকেটেব সদন্ত হিসাবে এবং 
বহু বছর যাবত তথাকার ওরিয়েপ্টাল ফ্যাকাল্টির অধ্যক্ষ (19৩27) 
হিসাবে তার প্রদত্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণা স্মৃহ শিক্ষাব্রতীদের কাছে 
অত্যন্ত কার্যকরী হযেছিলো । আফগান রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ সংস্কার 
উদ্দেশ্যে পরলোকগত বাদশাহ নাদিব খা কক আহত তিনজন 
পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে ইকৃবাঁল ছিলেন ৬৪তম । ত্র সহকর্মী ছিলেন 
আলীগড় মুসলিম বিশববিষ্ঠালয়ের তদানিস্তন তাইস্‌ চ্যান্সেলব 
মরহুম সৈয়দ শ্তার রাস মস্উ্দ ও সৈয়দ সুলায়মান নদ্ভী। লাহোবের 
মিঃ গোলাম রম্ুল বার্-য়্যাট-ল ও আলী'গভডেব অধ্যাপক হাদী হাসান 
যথাক্রমে ইকৃবাল ও শ্তার রাস্‌ মস্উদের প্রাইভেট সেক্রেটাবী 
হিসাবে গমন করেন। তারা কাবুল গমন কবে আফগানদের শিক্ষা 
সম্বন্ধে এক স্থৃচিস্তিত পরিকল্পনী উপস্থাপিত করেন। তাঁদের কাবুল 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ছুর্ভ'গ্যবশতঃ শাহ নাদির খা শত্রহস্তে 
নিহত হুন, শ্ুতর1ং তাদের পবিকল্পনা তখনই কাধে পরিণত হয় না। 
কিন্তু তাদেব পরিকল্পনা অনেকাংশে কার্ধকবী হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ 

'স্প্্রিবেজাধীন রয়েছে। 


কাবুল গমনকালে কবি বাদ্শাহের জন্ত এক কপি মূল্যবান কোবাঁণ 
শরীফ উপহ'র নিয়ে যান। বাদশাহকে উপহার দেবার সময়ে তিনি 
বলেন--“বিশ্বের রহস্ত, উজ্জল নিদর্শনে পূর্ণ আল্লার বাণী এই পবিভ্র 
গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিচ্ছি। এই আম।র সব্ব। আমি ফকির।” 


কবি-পবিচিতি রা ১৯২ 


ইকবাল সরক।রী বা বে-সরকারী ক্ষমতা দ্বারা বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে 
যা করেছেন, তা? দিয়ে শিক্ষাঙ্গেত্রে তার সেবার পরিমাপ কর! যায় 
না। শিক্ষার আদর্শের দিকে তার দানের পরিমাপ করতে হবে তাঁর 
কাব্যের ভিতর দিয়ে । আলীগড় টেণিং কলেজের তভূঁতপুব” ন্মধ্যক্ষ। 
কাশীর ও জন্ুরাজ্যের শিক্ষা্িভাগের প্রাক্তন ডিরেইর, বোদ্বের 
বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্ট। "মিঃ কে, জি সাঈয়িদাইন প্রণীত 
“01918 [50002:00102] চ101105010175” নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে 
চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকা অধ্যায়ে তিনি 
বলেন,__“পৃথিবীর কাছে একটা অভূতপুব” সুসংবাদ বহন করে 
আন্বার জগ্ভ ও নৃতনতর মান স্থাপিত করার জন্ত এমন একটা অনচ্য- 
সাধারণ স্ষ্টি-প্রতিভাশালী ভাবুকের আবির্ভীব শিক্ষান্রতীদের কাছে 
একটা প্রাকৃন্তিক অবদান। তীর চিন্তাধারা যত বেশী ক'রে তার 
সঞসাময়িকদের কল্পনা, বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশী করে 
তার প্রভাব মানুষের কাছে একটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে । 


সাহিত্য-পত্রিকাসমূহে ইকৃবালের জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে 
বিখাত পণ্ডিতমণ্ডলী এত খেশী সমালোচনা করেছেন যে, তার বিস্তু,ত 
আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কবির কাব্য সম্বন্ধে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী 
একটি চমৎকার সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেল। ইকবালের 
পরলোকগমনের কয়েকমাস পূর্বে তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ*।ক?বে 
সিঙ্গাপুরের ৬০০০ ০115121” পন্ত্রে তার বিস্তৃত আলোচন! করেন। 
তিনি বলেন £ 


ইকৃবালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক 
পক্ষে, তার সন্মূথে আহৃত হবার জঙ্ অপেক্ষা করতে গেলে একটা 


১৯৩ কবি-পরিচিতি 


ওদাসীন্তের বিশ্রী হাওয়া মাচ্ছষকে পীড়ন' করে। ভকার নল মুখ 
থেকে সরিয়ে রেখে অসামাপ্থ সন্মোহনের সহিত তিনি চৌবির উপ 
উচু হ'য়ে মানুষকে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য 
কায়দায় একজন পাঞ্জাবী তদ্রলে।কের পরিচ্ছদে অধশায়িত থাকেন। 
তার হাসি মানুষকে স্বস্তি দেয়; নিখুত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক 
পরিস্থিতি সন্থন্ধে আলোচনা স্থুক্ কারেন |” 


ডাঃ চক্রবর্তী বলেছেন £ 


'ইস্লামের গ্রতি অটল বিশ্বাস এবং শিক্পীস্থুলভ নৈপুণ্য তাঁর 
কাব্যকে দিয়েছে একটা অসামান্ত শক্তি । তা” অন্তরে প্রবিষ্ট হয় 
এবং তরুণ মুসলিম জানে তার কারণ। যদি কোথাও তার কাব্যশ্রুতি 
কঠোর ও সর্ব-ভারতীয় অম্ুভূতির দিক দিয়ে খাটো হয়, তা? 
আমাদেরকে ভূলতে হবে, শেষ পর্যস্ত মানুষকে উদ্দ,দ্ধ-সঞ্জীবিত করার 
শক্তি রয়েছে তার গুরুগন্ভীর মহুষ্যত্বের ভেতরে ।” 


কবি তার আদর্শের সত্যিকার সাধক ছিলেন। কারো তয়ের ৰা 
অগ্গ্রের জগ্ভ পরওয়। ন| ক'রে নিজ বিবেক অন্বযাঁয়ী তার মতবাদ 
প্রকাশ করেছেন তিনি চিরদিন । 

মহাকবি ইকবালের জীবনের শেষ কয়েক বছর স্ত্রীর মৃত্যুজনিত 
গভীব ছুঃখ ও দীর্ঘকালব্যাপী অন্বাস্থোর ফধ্য দিয়ে কেটেছিলো । 
স্শ্ু কের দৃস্তর বাঁধা থাকা পন্দেও কবি তার সখের সাহিত।-সাধন। 
ও বন্ধু-অভ্যাগতদের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহতভাবেই 
চালাতেন । 

স্বল্পকালের অস্থস্থতার পরে '্টীর মহাপ্রয়াণের দিন এলো ১৯৩৮ 


সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে । লাহোরের শাহী মস্জিদের পাশে তার 


কবি-পরিচিতি ১৯৪ 


শেষ বিরাম-ভূমি । তার জানাজায় যেরূপ শোকসস্তপ্ত লোক সমাগম 
হয়েছিলো, তা" যে-কোনো! রাজা-বাদশার কাছেও নঈর্ষার বস্ত। 
নানাভাবে তার শোকসন্তপ্ত জাতি তার মুত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে । 


মৃত্যুর আগের দিন ইকবালের জার্মীণ বন্ধু ব্যারণ তন্‌ তেল্থিম 
কবির সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথমে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কবির 
সাথে আলোচনা! করেন। পরে কবির স্বাস্থ্যের অবস্থ। জানতে চাইলে 


কৰি বলেন £ “মৃত্যুর জন্ত আমি ভীত নই। আমি মুসলিম) মৃত্যুকে 
আমি সঙহ্থান্ত বনে আমন্ত্রণ কর্বো 1, 


কবির শেষ বাণী 


০১১ ৯$ ১৪) 0 ২১) ১ 5১০ 

তির কান্দি 

0৮৯5 ৬1 3 82) ১০৯ 

১৯0 ভ$ ১৯810105505 05৩ 
০০১ 


আস্বে সুরের হারানো রেশ 

কিম্বা সে আর আস্বে না, 
হেজাজ-হাওয়া আস্বে অশেষ 

কিম্বা সে আর আস্বে না, 
সীমান্তে আজ পড়লো আসি 

এই ফকীরের দিনগুপি ; 
আস্বে নতুন স্থধী এ দেশ 

কিম্বা সে আব আসবে না। 


অনুবাদ £ ফর্রুখ বআঞ্ত অদ 


